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সা শ্িপশেউীতিসািশি 


একজন পরিক্রান্তক প্রণীত | 


এশশিন ইব দিবাতনস) লেখা 
কিরণপারক্ষয়-ধুদরা প্রদ্বোবম্‌।” 
-কুমারসম্ভবম্‌ । 


কলিকাতা । 
ডি পিখন্থু এগু কোম্পানি কর্তৃক বেচু চাট্ুর্য্ের স্াট 
৬৩ নং ভবনে বস্থ প্রেসে মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত। 


১৮৮৮ । 


২ অমৃতগুলিন। 


_ বালিকা ওষ্টাধর ঈষৎ স্ফ.রিত করিয়া, মৃছুগ্রীবা বন্ধিম 
করিয়া, অর্দ-দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া, উত্তর ৪ 
করিল, “তুমি কেন আমার ময়ূর উড়িয়ে দিলে ?” 

বালক বলিল “আমি তোমাকে তার চেয়ে ভাল ময়ূর ধ'রে 
এনে দিব।* 
বালিকা । আমি ভাল ময়ূর চাই না । আমার মযুর আমার 
কাছ থেকে কেন চলে যাবে? 
বালক। আর আমি যদি তার চেয়ে একটা সুন্দর ময়ূর 
এনে দিতে পারি? 
হিরণ। আমি তাকে করল দিয়ে উড়িয়ে দিব। 
আমি আমার ময়ূর চাই। 
বালক । আর যদ্দি তোমার ময়ূর ধরে দিতে পারি? 
হিরণ। কই, দাও! 
বালক সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! বলিল “অই দেখ ।» 
বালিকা দেখিল, সত্য সত্যই তাহার মযুর দূরে, পর্বতের 
সান্দেশে, পুচ্ছবিস্তার করিয়া, তাহাদের দিকে চাহিয়া, 
কেকারবে নাচিতেছে। যেন বলিতেছে, কেমন আমি রিং 
ময়র, আমাকে আসিয়া ধর দেখি ? শিশু দুইটা হাত 

করিয়!, তরক্ষোপরি কমলযুগলের ন্যায়, সমীর-ব । 
মিথুনের ন্যায়, ময়ূর ধরিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু 
নিকটে আদিবামাত্র মুর সেখান হইতে সাকা 
গিয়া লুকাইল। বালিকা তাহার ময়ূরকে কত আদ, : 

" স্ভীকিল! কত ভালবাসিবে, কত গান শিখাইবে, 
, মু সাহত্রী থাইতে দিবে, কত সুখে দুজনে একত্রে খেলা । 
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উপক্রমবিকা। নত 

প্রতিজ্ঞা করিল 1 কিন্ত ময়ূর আর দেখা দিল না । তখন 
হিরণ সজলনয়নে বালকের খুখপানে চাহিয়া! বলিল “অজদ্ ! 
আমার ময়ূর কি আর মামার কাছে আস্বে না?” 

অজয় আদরে হিরণের গল! ধরিয়া, তাহার 'অক্রজল 
মুছাইয়া দিয়া, বলিল “ভাবন! কি হিরণ? আমি যেমন ক'রে 
পারি, যেখানে পাই, তোমার ময়ূর ধ'রে এনে দিচ্চি। দি, 
সে এ উচ্চ পর্বতের চুড়ায় উঠে, আমি সেখানে গিকেও 
তাকে ধরব । যদি সেখান হ'তে এ নদীর ভিতরে এসে 
লুকায়, আমিও সীতার জল, আমি পর্বত হ'ভে নদীতে 
ঝাপ দিয়ে তাকে ধ'রে আন্ব। তুমি একটু অপেক্ষা কর, 
আমি এলেম বলে। ” 

হিরণ অজয়ের হাত ধরিয়া, পর্বতের দ্দিকে, জানু 
ননীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পর্বতের প্রকাণ্ড দেহে 
সান্ধা গগনের করাল ছায়া! পড়িাছিন ! যেন পর্দমত জ্রভঙ্গী 
করিয়া তাহাদিখকে দেখিতেছিল! নদীবক্ষে অন্ধকারের 
কালিমা মিশিতেডিল ! অন্ধকার ক্রোড়ে তাহার তরঙ্গভঙ্গ 
বড়ই ভীষণ দেখাইভেছিল ! অজয় অই জ্রকুটাকুটাল পর্বত- 
বক্ষে লুকাইবে! অই কালিমাময় নদীতরঙ্গে ঝাঁপ দিবে! 
বাঁরিক| ক্রনন করিয়া! উঠিল। বলিল “না! না অজয়! 
তোমার মযুর ধ'রে কাক্গ নাই!” 

অজয় বলিল “ভয় কি হিরণ? আমি তোমার ময়ুর ধরে 
এখনি তোমার কাছে ফিরে আস্চি !” কু 

বালিকা রোদন করিতে করিতে বলিল “আর তুমিও 


৭1 যদি পরী পর্বত থেকে ফিরে না এস? তুমিও রশি অর্থ, 
78 ০ 


অমৃতপুলিন । 
কারের ভিতর হারয়ে যাও? যদি ত্র নদীর কালো জলের 


ভিতর ঝাপ দিয়ে, আর না|! উঠ? তোমার পায়ে পড়ি,“ 


আমাকে ফেলে তুমি যেও না 1”, 

অজয় হাম্ত করির! বলিল “তবে কাল আবার দিনের 
বেলায় ময়ূরের অন্বেষণ ক'রব 1” 

বালিকা বলিল “তবে এইখানে আর একটু ৰ'স। হয়তো 
অন্ধকারে ভয় পেয়ে মযুর আপনিই এখনি আস্বে। এ বুঝি 
আস্চে!” 

নদ্দীতটে কাহার পদশন্দ গুনা গেল। মযূর ফিরির 
আসিতেছে ভাবির! বালিকা আনন্দে করতালি দিয়া সেই 
দিকে দৌড়িয়া! গেল। কিন্তু তখনি আবার মভয়ে ফিরিয়! 
আসিয়া বপিল “দেখ! কে আস্‌চে !” 

একজন উন্মাদিনী রমণী করতালি দিয়া গীত গাইতে 
গ্রাইতে শিশু-হুয়ের সন্মুখে আসিয়া দীড়াইল। উন্মাদিনীর 
জরাজীর্ণ বসন, সুখমগুল ভন্মাচ্ছাদিত, তবুও তাহার স্বন্দর 
সুদীর্ঘ দেহে পূর্ণ যৌবনসঞ্চারে পূর্ণবিকসিভ ল্ষমারাশি 
উলিয়। পড়িতেছে। তাহার বিস্তীর্ণ ললাট যেন অপরিমের 
মানসিক শক্তির পরিচয় দিতেছে । বিশাল, উজ্জ্বল নয়নে 
যেন কোন অপার্সিৰ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে । চঞ্চল, 
চারু চিকুরদাম হতগৌরবে, হীনসৌন্র্ে, : চরণসমীপে 
লুঠাইতেছে । 


উন্মাদিনী শিশুদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া, করতালি দি 
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উচ্চ হাস্য সহকারে কহিল, “হায় ! হাক্স! তোকে ডিনেছি 1 
৮ঞুই সেই,পিশাী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেচিদ্‌। তোর মুখ চোকে : 


উপক্রমণিকা। ৫ 


তোর চাহনিতে, তোর ও কুষ্চিত টুলের গোছাক্স, তোকে 
* চিনেছি! বুঝতে পারচিস্‌ না! তাই অবাক্‌ হয়ে চেয়ে 
রয়েচিস্‌! সেই পিশাচীর কথা বল্চি। সেই রাক্ষলীকে বড় 
রূপসী বলে লোকে তারাবাই নাম দিয়েছিল 1” 
বালিকা ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল! হই! সভয়ে উম্মাদিনীর 
দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল। বালক অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণ কর 
মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, সক্রোধে কহিল “তুমি কে? আমার হিরণকে 
গালি দিচ্চ কেন? আমার নিষেধ শুন! নহিলে এ 
তোমার মস্তক চুর্ণ কর্ব !” 
উন্মাদিনী বিকট রবে হাস্য করিয়া উত্তর করিল ?হীয়রে ! 
কি বল্লি? তোর হিরণ? তোর এ দুরবদ্ধি কেন হল? 
তোর পিতার কমলমীর দুর্গ কি রাক্ষপী তার্াবাইকে,* আর ২ 
গর্জাত এই বালিকাকে উন্মাদিনীর, হাত হ'তে রক্ষা করতে: 
পার্বে ? শোন্‌ বলি! তৃই যদি আন্গ থেকে এই রাক্ষসী- 
বালার শপ ০/গ না করিস, তবে তুইও ওর সঙ্গে মর্বি! তুইও 
. শর সঙ্গে কালো নদীর অতল জলে,-চেয়ে দ্যাথ্‌, অই গভীর 
সলিলেখু তরঙ্গের দিকে চেয়ে দ্যাখ কালো জলে তুইও ওর 
ভরঙ্গিণী স্নিবি! সাবধান ! সাবধান!” 
অধীর ,হইয়ত বলিতে উন্মাদিনী করতালি দিয়া দ্রুতপদে নদী- 
এই সৃতি অবতরণ করিয়া পর্বতের দিকে চলিয়া গ্রেল। 
বংসরের :শীরবে নদদীতীরে বসিয়া রহিল । ক্রমে নদীবক্ষে নৈশ 
বিষনবদনে. ছায়া গাঢ়তর হইতে লাগিল। বালক বলিল, “চল 
স্থল । কিখমযুর আজ আর আসবে না! কাল আবার ভোমার্কে/ 
ঝি আজ লে তোমার মুর ধরে দিব!” 


টু অম্ৃতপুপিন। 


বালিকা বলিল প্না অন্ধ! জার আমি তোমার দঙগ 
আল্ব না! গুন্লে তো উদ্মাদিনী কি বল্লে?” 


বালক উত্তর করিল “পাগলিনীর কথায় আবার তয় কি? 
্াগলিনী যে পালিয়ে গেল, নহিলে দেখ তেম, কে কারে নদীর 





অজয় হিরণের হাত ধরিয়া, নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে, রাপা 
প্রতাপসিংহের জনকোলাহলপূর্ণ, দীপমালাময় কমলমীর ছুর্স 
্মীপে আসিল। ছুর্গমধ্যস্থ দেবালয় ক্ষত্রিয় বীরবৃন্দের 
সায়ংস্োত্রিনিনাদে প্রতিধ্বনিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া হিরণ 
'অজ্য়কে জিজ্ঞাসা করিল "অর | আজিকার এ উন্মাদিনী 
কে?” 


প্রথম. পরিচ্ছেদ | 


পশুযুদ্ধ। 

ইত্রাভী ষোড়শ শতাব্দী হিন্দুর বীরগৌরব ক্রোডে লইয়া, 
কালতরঙ্গে, অতীতের অন্ধতামপে, বিলীন হইতেছে। যবন- 
সৌভাগ্যের পূর্ণ অভ্যুদ্। আকবর শাহ ভারতের সিংহাসনে । 
' বাজস্থানের পস্জরবি রাণ। প্রতাপসিংহ অস্তমিতপ্রায় ! যবন 
সম্রাটের সঙ্গে, স্বজাতীয় কাপুরুষ দলের সঙ্কে, ভারতবর্ষের 
শবশ্য্তাবী অদৃ্টলিখনের সঙ্গে, সংগ্রাম জারয়া বীর ভাপ 
অবশেষে বাপ্পা রায়ের পবিত্র ভন্মে বিশ্রাম লাভ করিবার 
২সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন । অন্ধকার অবশ্যন্তাবী দেখিয়া 
দিন তপনদেব অন্তাচলের আশ্রয় লইয়! বিষাদে নয়ন মুদিত 


ফাল টা 


£ 
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প্রথম নযিজ্ছো 1 এ 
রেল: ! বীরবৃন্দের লীলানিকেতন রাৰস্থান করাল কাল- 
গদগুপ্রারে নীরব, ভিয়মাণ! রাঁজপুত-শৌর্য্যের, ক্ষত্রিয়মহত্ষের 
রঙ্গভূমে ববনিকা নিক্ষিত হইয়াছে! আরবালি গিরি আর" 
ক্ষত্রিয়বীরের পদভরে কম্পিত হয় না । নিস্তব্ধ নিশীখে আর 
টন্বল-তরঙ্গে নিফ্ষোষিত অমির ঝন্ঝনা রব, বীরজননীর 


ললিত তান, প্রতিত্বনিত হয় না। সেই অতুল স্ফু্তি, অসীম. 


উৎসাহ, আন্গ যনের মোহমন্ত্রে স্যুপ! 
তবে আজি উদয়পুরে এ আনন-কোলাহল কিসের? 
রাজপ্রাসাদ আজি পুষ্পনালায় ভূষিত কেন? আজি, বিজয়] 


দশমীর দিন, ঘবন সম্রাট আকবর শাহ রাণা প্রতাপসিংহের . 


সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের পর, তীহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং: 


উদরপুরে আমিতেছেন ! তাই অনেক দিনের পরে রাজ- . 
পুতরাজধানীতে আজ এ আনন্দ-উৎসব। অনেক দিন পুর - 


আর একদিন, ঘে দিন মিবারের রাল্রদণ্ড আলাউদ্দিষের 
করচ্যুত হয়, বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার বীর-তনয়গণের মধ্যে 
এইন্প আনন্দকোলাহল, এইপ্দণ বিজ্বয়ভেরী গুনিয়াছিলাম ; 
চিতোরের রাঙ্গপ্রাসাদ এইরূপ কুন্ুমহারে শৌভিত দেখিয্া- 
ছিলাম । যে দিন হিন্দক্থর্য্য বাপ্পা রায় রাজগুরুনামে অভিহিত 
হইয়া, বীরদর্পে মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ হন,সেই দিনে 
পঞ্চরঙ্গের পতাকা এননি উল্লাসে চিতোরছুর্দের উচ্চ ছড়া, 
শোভিত করিয়াছিল । আজি রাজপুনসেনাগণকে আমোধুদিত 
করিবার জন্য স্ত,পাকাঁর মাদকত্রব্য প্রস্তত রহিয়াছে । রাজ- 


পুত বীরগণ ! উদর পূর্ণ করিয়া, বিকৃত মস্তিষ্কের অবশিষ্ট 


ব্বিরেকশক্তি সম্পূর্ণরূপ বিনষ্ট করিয়1, প্র মাদকদ্রবা পান কর। 


নে অমৃতপ্লিন । 
নহিলে কেমন করিয়া, কোন প্রাণে, আক্মি; যবনসনরা্টের 
পদতলে মস্তক অবনত করিবে? খর গুন, আকবরশাহেন্ 
€সৈন্যদলের কোলাহল শুনা যাইতেছে ! 
সেই দিন সার়াহ্ছে, উদয়পুরের পশ্চিমপাঙ্স্থ কাননে, 
_আরবালি পর্ববতের অধিত্যকায়, সহশ্রাধিক সশঙ্ত্র যোস্কা! 
_ সমবেত হইল । অর্ধেক সম্রাটের অন্চর, অপরার্ধ রাজপুত । 
তুরন্নদলের হ্রেষারবে, গজঘুথের বৃংহতিধবনিতে, কানন প্রতি" 
ধ্নিত। সকলের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎসুল্ল। একে আজি 
্লাজন্তানের চিরপ্রচবিত দশমী-উতৎ্মব, তাহাতে দিল্লীর 
সম্রাট স্বয়ং মিবানরাজের সঙ্গে মুগত্ধায় প্রবৃত্ত! আজি এ 
পশুযুদ্ধে বীরত্ব প্রদরশশীনের জন্য সকলে উত্স্্ক হইয়াছে! 
কেবল একজন মুবাপুরুষ সকলের পশ্চাতে অশ্বপৃষ্টে বিষ 
বদনে, ধীরে ধীবে যাইতেছিলেন । য্বার অশ্ব যেন অভিমানে 
গ্রীবা হেলাইয়া, মদর্পে সম্মখের পদদ্বর উত্তোলন করতঃ 
কুদ্দন করিয়া, আরোহীকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছে । 
যুবা বলপূর্বক রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সমবেত সৈন্যদলের 
নিকট হইতে দূরে রহিন্নাছেন। অশ্থের অধীরতা। দেখিয়া যব 
অশ্ব গ্রীবা স্পর্শ করিধা বলিলেন, “হা! দানবদমন! তুমিও 
কি আজ যবনের চরণ লেহন করবার জন্য অধীর হয়েছ ? 
পিতা আদেশ না করলে, তোমাকে কি এ বিষাদের কোলা- 
হলের ভিতর, এই পঙুযুদ্ধে, শির সএগ্ুলে, সঙ্গে লরে 
আস্তেম ?”, | 
ক্রমে দলে গভীর কাননের অত্যন্তরে গুবেশ করিল । 
সকলের সন্দুখে সযাট আকবর ও তাহার দক্ষিণ পার্থ রাণ! 


লও 
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সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করে, তবে আজ জান্লেম, রাজ- 
পৃতানার রাজলক্মী মিবারছুর্গ পরিত্যাগ করেচেন!প. 

বলিতে বলিতে মিবারাধিপতির মুখমণ্ডল আশান্/)উৎসাহে 
ও অভিমানে আরক্তিম হইল। তাহার বিশাল লোচনদ্ন্ 
সহসাপ্রদীপ্ত অনলজ্যোতিতে বিভামিত হইল । তিনি তীক্ষ 


দৃষ্টিতে হিন্দুবীরগণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মোগল্প : 
সম্রাটও -আপন অন্থটরগণের দিকে চাহিরা মহিষের অনুসরণ . 


(করিতে ইঙ্গিত করিলেন । তাহারা “আল্লা ইল আলা” শবে 







কলের পশ্চাতে বিষমনে দ্বীরে বীরে যাইতেছিলেন, 
মিবারপতির বজুগন্তীর স্বর তাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল। 
তিনি রশ্মি শ্ল করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন । অশ্ব 
দুর্দমনীয় বেগে পূর্ণ উৎসাহে ছুটিল। সহআাধিক সশস্ত্র অশ্বা- 
রোহী ভাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে দেখিয়া, মহিষ 
দ্রুতবেগে প্রাণনয়ে পলায়ন করির1 কোথায় লুকাইল। 

সুধ্য অন্তমিতপ্রায়। কাননের একস্থান নীরব, জপ- 
*শৃন্য। কেবল একজন মাত্র অশ্বারোহী যুবক আকুলচিন্ডে 
চারি দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ও এক এক বার নৈরাশ্য- 


গন প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিল। রাজপুতগণ “রাণা! প্রতাগ্-.. 
[হের জয়” বলিয়া বেগে অশ্বচালনা কর্ধিগ | যে যুবাপুরুষ 


পূর্ণ দৃষ্টিতে অস্তগামী হুর্যোর প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন। 


যুবক অশ্বপৃষ্টে করম্পর্শ করিয়া বলিলেন প্দানবদমন ! আজ 
আমরা আবার উদয়পুরে,কেমন ক'রে সুখ দেখাব? একটা! 
পশুকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত কর্ব, এ সামান্য প্রতিজ্ঞাও বুঝি 
আজ বিধাতা সফল হতে দিলেন না! এতক্ষণ অহিষের 


৯২ অযুতপুলিন । 

অন্কুমরণ করলেম, এক নিমেষের জন্যেও তাকে দৃষ্টির 
বাঁহির হতে দ্িলেম না, জানি না, আবার কোথায় গিক্ে 
'নুকাল !” 

অকন্মাৎ্থ অদুরে কাননের গভীরতর প্রদেশ হইতে 
বনামহিষের আক্রমণকাঁলীন গম্ভীর রব, ও তাঁহার সঙ্গে একজন 
দান্তিক যোদ্ধার যুদ্ধকালের গম্ভীরতর আস্ফালন তাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিল। তিনি চমকিত হইয়া সেই দিকে অশ্বচালনা 
করিলেন। নিবিড় কণ্টকময় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে 
তাহার শদীর ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল । তাহার দাঁনব- 
দমনের শ্বেত কলেবর শোণিতপাঁতে লোহিত বর্ণ হইল। 
কিরদ্দুর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন,সেই শ্বেতবর্ণ প্রকাগুকার 
মহিষ গরীব! বক্র করিয়া, ভীষণ শ্রঙ্গদ্বর উন্নত করিয়া, একজন 
অস্বারোহীর প্রতি ধাবমান হইতেছে | অশ্বারোহী তরবারি 
উদ্ভোলন করিপ্বা, সহাসাবদনে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন 1 
তিনি দেখিলেন, স্বয়ং ভারতসম্রাট আকবর শাহ! বুঝি 
তাহার .সকল চেষ্টা বিফল হইল ! বুঝি যবনসত্্রাট মহিমকে 
সম্মথবুদ্ধে সংহার করিলেন! মহিষ নিকটবন্থ্া হইবাধাত্র 
আকবর ভাহার মস্তক লক্ষ্য কবিরা তরবারি আঘাত করিলেন, 
কিন্তু ঠিক সেই সমর ভীহার অশ্ব সভরে লম্ফ দিয়! উঠ্ভিল। 
ভরবারি মহিষের মন্তকে না লাগিয়া, সম্মুথবন্ত' বৃক্ষশাগার 
আহত হইয়া, ছুই খণ্ড হইয়! ভূমিতলে পড়িয়া; এল । মহিষের 
ভীষণ শঙ্গ অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল |, আকবরের মুখমণ্ডল 
পাওুরর্ণ ধারণ করিল। তিনি ভূমিতলে অবতরণ করিয়াঃ 
সম্মবর্তী বৃক্ষশাথা ভগ্র করিয়া ঈড়াইলেন। মহিষ ন' 
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উৎসাহে, জয়োল্াসে মস্তক ঘৃর্ধিত করিয়া তাহার দিকে ছুটিল। 
* যুবা অব হইতে লন দিয়া দ্রুতগতিতে আকবরের- সন্মুথে 
গিরা দড়াইলেন। মহিষ তাহার নূতন আঁক্রদণকারীকে। 
লক্ষ্য করিল। যুবা হাস্য করিনা বঘিলেন “যোগলসত্রাট ! 
রাজপুহবীর পশুর সঙ্গে কি প্রকারে বুদ্ধ করে, দেখুন !” 
বলিতে বলিতে বুৰক সনর্পে মহিষের মন্তকে পদাঘাত 
করিরা করস্থিত অসি কঞ্ধালস্থ কোধমধ্যে রাঁখিলেন, এবং 
লম্ফ দিয়া মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করি দক্ষিণ করে তাহার 
শৃঙ্গ ধারণ করিলেন ও অপর হস্তে তাহার স্মখের পদ 
উত্তোলন করিরা শৃঙ্দের সঙ্গে একত্রে দৃঢ়মুষ্টতে ধারণ 
করিয়া, দক্ষিণ কর সঞ্চালন সহকারে কহিগেন “দেখুন, 
দেখুন, যবনরাজ! আমি এখন বিনা আয়াসে, এই 
বজমুটিপ্রহারে, পশুকে সংহার কর্‌তে পারি! কিন্তু ধু" 
গশ্চিমগগনের দিকে চেয়ে দেখুন, সুর্য অন্ত যায়! রাণ! 
প্রতাপসিংহ সুষ্যান্তের পুর্বে মহিষকে ফংহার কর্তে 
আদেশ করেচেন। তাই আছ এ পবিত্র তরবারি পণ্- 
শোণিতে কলস্কিত করতে হণল। ” 
যুবা পুনরায় অপি নিষ্ষোধিত করিলেন। মহিষের প্রকাণ্ড 
দেহ দ্বিথগ্ড হইরা তাহার চরণতলে লুঠাইল। মোগলসম্াট 
বিশ্িতনেত্রে ক্ষণকাল রাজপুত যুবকের সুকুমার বীরদেহ 
নিরীক্ষণ করি, ভেরী বাজাইয়! অনুচরবর্গকে সমবেত হইতে 
ইঙ্গিত করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ ভেরীরব শুনিয়া 
খৎস্ুক্য সহকারে অশ্বচালনা করিল । কিন্ত তাহাদের সকলের 
গর্বে রাণা প্রতাপমিংহ বিছ্যুৎ্গতিতে সেইখানে উপস্থিত. 


চা 
টি 


৯৪... অমৃতপুলিন। 
হইলেন। তাহার মুখমণ্ডল অস্তগাঁমী তপনের ন্যায় রক্তিমবর্ণ! 
লোচনঘূগল স্ফুলিঙ্গময় অলম্ত বহর ন্যায় জ্যোতির্ময়! 
“তিনি জ্রতঙ্গি সহকারে বলিলেন, ণ্যবনবীর! আমিতে! 
বলেছিলেম; মিবারের রাজলঙ্মী রাজপুতদর্থ পরিত্যাগ 
করেছেন! তার প্রমাণ আজ প্রত্যক্ষ দেখ্লেম! এই বন্য 
মহিষ তে আপনার তরবারি প্রহারে নিহত হয়েছে?” 
আকবর শাহ হাস্য করিয়] উত্তর করিলেন “মিবাররাজ ! 
আপনি অকারণ রাজস্থানের ভবিষাতের গর্ভে অন্ধকার 
কন্পন! করেছিলেন | এই বীর যুবক মহিষকে সংহাঁর করেছে! 
আজ আমি এই, তরণতপনভুলা ঘুবার বীরত্ে বিশ্মিত ও 
স্তম্ভিত হয়েছি! আপনি আমাকে বলতে পারেন, এই 
ক্ষত্রিয়গৌরব, অতুলফাহস বীরবালক কে ?” 

গ্রতপসিংহ সগর্দে উত্তর করিলেন “আমার কনিষ্টপুত্র 
অঙ্গর সিংহ ।” 


পাপা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
কার গলায় দিলে ? 


উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ দীপমালায় শো তত | ছাদের 
উপর ছুই জন রমণী ওঁৎন্ুক্য সহকারে মৃ্.: হইতে যোদ্ধ 
গণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। একজন রাণ! প্রতাপ 
ধিংহের দ্ুহিতা কমলাবতী, অপর! তাহার বয়দ্যা গোক্ষা- 
'শিয়াব-রাছতনয়া হিরগয়ী। গোর়ালিযাররাজজ ঘবন-সমরে 


্রু ্ শু 


দ্বিতীয় পরিচ্ছ্ে। ১৪. 
প্রভাপসিংহের দক্ষিণ হস্ত। তিনি যখন মোগল সৈন্য হস্তে 
প্রাণত্যাগ করেন, তাহার একমাত ছুহিতা হিরগী সেই অবধি 
প্রতাগসিংহের অন্তঃপুরে অতীব হস প্রতিপালিতা হইয়া-' 
ছিলেন । শৈশবাঁবধি কমলাঁবতী ও হিরগুয়ীর সৌহার্দ জন্মিয়া- 
ছিল। অসংখা দীপমালানিঃস্ত উজ্জল আলোক সুন্দরীপ্ধয়ের 
মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া উজ্জলতর দেখাইতেছিল। 
যেন তারকাময় গগনে ঘুগল শশীবু উদয় হইয়াছে ! কমলা 
বতী বলিতেছিল “হিরগুরী তুমি ঞ্গাজ সমন্ত দিন কোথাদ্ধ 
ছিলে ? এক বারও যে আজ তোমাকে দেখৃতে পাই নাই ?৮ 

হিরগ্ী উত্তর করিল “এই পুষ্পহার গাথ ছিলেম।” 

কমলাবতী হাস্য করিয়া কহিল “কার গলায় দিবিলো ?* 
প্যে আজিকার মৃগয়াঁয় সর্দাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখাতে 
পারিবে, তাকে এই ফুলের হার উপহার দিব ।” 

“তোনার তো বড় সাহস! পাঁচশত ক্ষত্রিয় আর পাঁচ 
শত মুসলমান আঁজিকার মৃগয়ার গিয়েছে। তারা তো 
সকলেই সুশিক্ষিত! তাদের মধ্যে কার অদৃষ্ স্ুপ্রসন্ন হবে, 
তার ঠিক কি? যদি এক জন মুসলমান আঙক্ক সকলের চেয়ে 
অধিক বীরত্ব দেখাতে পারে 

“তাহলে ধন থেকে একটা শৃগাল ধরে এনে তাঁকে এই 
হার পদ্দিয়ে দিব। বদি দিংহের চেয়ে শৃগালের বিক্রম অধিক 
না হয়, যদি মিবারের অধিষ্ঠাত্রী ভতগবতী গৌরী মিথাবাদিনী . 
না হন, তবে এই কুস্থুমহারে ধার নাম লিখেছি, আজ তাঁকেই 
এই হার উপহার দিব ।” 

কমলাবতী হিরগ্ময়ীর হাত হইতে কুস্থমহার লইয়া বগিল 





সি বগি রা * 


ন্ষই তে যে আমার দাঁদার নাম লিখে রেখেস্থ! 
তাতুমি কেমন করে জান্লে, নি সুর সকলের চেয়ে, 
“বীরত্ব দেখাবেন !* টি 
হিরণমী কিয়ৎক্ষণ কমলাঁবত্তীর সু দিকে চাহিয়া বলিল 
“তবে শোন, তোমাকে বলি! দেবী সিংহ- বাহিনী কাল রাত্রে 
আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন ! তিনি আমার সন্মুখে 
ঈাড়য়ে সন্মিতমুখে, হর্ষোৎছুল্ললোচিনে, আগাকে সক্ষোধন 
ক'রে জিজ্ঞাসা! করলেন, “তুই কি জানিস্‌, আমার কত্রির- 
তনয়গৃণেব মধে: কে সকলের অপেক্ষা আমার গ্রীতির পাত্র, 
কে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ট বার? আনি বল্লেম “ভজন ॥? 
দেবী হাস্য ক'রে উত্তর করলেন, “তুই সভা বরেটিস্‌। বীর 
জয় সিংহ সর্বাপেক্ষা আমার প্রিয়তম বীর 1 আজ ভার 
বীরত্বে যবন সপ্াউকে বিন্দিহ করব বনে, এই প্রকান্ড 
কাঁয় বন্য পশুকে সঙ্গে করে এনেছি । এ ঘষে সহজ বীর 
সমবেত হরেছে, ওদের মধ্যে কেবল অজর সিংহ 
একাকী বিনা অন্তরে এই পশুকে সগ্হার করতে গাছে 1 
বন্ পশুর ভীষণ প্রকাণ্ড দ্রেহ দেখে আমার বড় ভয় হ'ল। 
আমি যোড়করে সরোদনে দেবীকে বললেম্‌ “মাতিঃ 
মিনতি করি, অজয়কে & ভীষণকীয় পণ্ডর সঙ্গে সংগ্রামে 
প্রবৃন্ধ করবেন না! প্র ভীষণ শৃঙ্গ” ছাঁরে অজয়ের 
সুকুমার দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে!” দ্বে্ট ক্রোধে, বিষাদে 
ভ্রকুঞ্চিত করে, আনার দিকে চেয়ে দেগলেন, তার পর 
অজয়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে ইঙ্ছিত কর্লেন,। অঙ্গয় হাস্তে 
হাসতে বীরগণের মধ্য হ'তে অগ্রসর হয়ে মুহুর্ভমধ্যে, 





িভী রনি? চি স্‌ 
, সেই পরকাওকার বন্য পর্ুকে সারি করবে! 
০ আমি বির, আনন্দে, অধীর হয়ে এক ছড়া মালা লঃয়ে 
_ আীতির উপহার স্ববূপ অজয্বের গলায় পরিয়ে দিতে গেলেম 
- তখন সিংহবাহিনী ভ্রকুটা সহকারে আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে 
গস্তীর বচনে বললেন, “হিরগ্নয়ি! বীর অজয় সিংহকে স্পর্শ 
করিস্ন1! তুই ক্ষত্রিয়-রমণী হয়ে রাজপুত বীরের যুদ্ধে ব্যাঘাত 
দিতে ইচ্ছা করিস, | তুই অজন্ সিংহকে স্পর্শ করবার উপযুক্ত 
নয়! লাবধান!” আমি আতঙ্কে সিহরে উঠুঙুলম ! লজ্জায়, 
অভিমানে, আমার গায়ে কাটা দিয়ে উদর | আদি পশ্চাতে 
সরে গিয়ে দূর হতে অভরয়ের অঙ্গে মালা নিক্ষে” করলেম । 
অজয় হান্‌তে হাঁদ্‌তে মালা অয়ে গলান্র পরতে গেল, কিন্তু 
সহসা তার তরবারিতে লেগে মাল ছুই খণ্ড হয়ে ভূভলে পড়ে 
গেল। সিংহ-বাছিনী আমার দিকে চেয়ে দেখে যুছ হাঁপ্য 
ক'রে অন্ত[ন হলেন 15 
কমলাবতী সিহরির| উত্তর করিল “এ স্বপ্ননীত্র ! 
নাকি আবার বখনও অত্য হয়! ঘদি ভগবতী নিং নী 
প্রসনা হ'য়ে তোমাকে দেখা দিলেন, শেষে আবার তোমার 
উপর ক্রদ্ধা হয়ে দাদাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করবেন কেন ?” 
খিরগ্রদী দীর্ঘ নিশ্বাম মহকারে উত্তর করিল “আমি কি 
তোমার দাদাকে স্পর্শ করবার উপযুক্তা । আর তাহ'লে 
দেবীই বা আনাকে নিষেধ কর্বেন কেন? সেবা হোক, স্বপ্ন 
কি অত্য, তা আজ এখনি বুঝতে পারব যাঁদ আজ অজয় 
বীরের অগ্রগণ্য ব'লে সকলের নিকট সম্মানিত হ'য়ে 
ফিরে আসে, তা হ'লে আমীর কামনা দফল হ্য়! আমার 





চি 





নি. . অম্ৃতগুলিন। 
এত যত গুহার আর শৃগালের গলায় গরাতে হয়না 
এ দেখ, যোদ্ধদল ফিরে আসচে।” 
্ কমলাবতী কহিল “কিআশ্ধ্য! তোমার স্বপ্ন সত্য। 
এ দেখ, সিংহবাহিনীর প্রিয় অজয় সিংহ জয়মাল্যে শোভিত 
হয়ে, জয়পতাকাহন্তে, হিচ্দু ও মুসলমান সৈন্যগণে 
পরিবৃত হয়ে, সহাস্যবদনে ফিরে আস্চেন। আর এ 
দেখ, সকলের সম্মখে,. আকবরের দক্ষিণ পার্ে পিতা 
আপনার বংশশৌরব পুত্রের দিকে বারশ্বার সগর্ষে চেয়ে 
দেখচেন।” 

বীরগণ জয়রকে গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্রাসাদতলে 
উপস্থিত হইল । হিরগ্নয়ী চঞ্চলন্বদয়ে,কণ্টকিতশরীরে, কম্পিত- 
করে, পুষ্পহার লইরা, অজয় সিংহের মস্তক লক্ষা করিয়! 
নিক্ষেপ করিল । কিন্ত হার অজয়ের মস্তকে না পড়িয়া, তাহার 
বাহছুম্পশ করিয়া তাহার পার্খববন্ভী এক জন লহ্বিত-শ্র, 
খৰ্ধকার, একচক্ষু যবনটৈনিকের মন্তকের উপদ্ধ পড়িল । বধন 
এক চক্ষে উদ্ধ দিকে চাহিয়া, হাস্য কবিয়া, হইইনডি সেলাম 
করিয়া , হার মস্তক হইতে লইয়া, গলার পরিল। ৮৯, 

সি সিহরিযাী বলিলেন “কি সন্বনাশ। হা 
কার গলায় দিলেবার্চ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
বাদশাহের প্রস্তাব! 


রান্পৃত ও মুসলমান যোদ্ধগণ অশ্ব হইতে অবত্তরণ 
করিয়া রাল্রপ্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিল। কেবল 
রাণা প্রতাপসিংহ আকবর শাহের সহিত কথোপকথন 


_ ক্করিতে করিতে উদয়পুরের অভিমুখে ধীরে দ্বীরে পদচারণা 


করিতে লাগিলেন। আকবর বলিতেছিলেন “রাজন্‌। 
আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি না হবার কোন কারণ 
দেখতে পাই মা।” 


“আপনার প্রস্তাব অমন্তব। আপনি আমার এই বৃদ্ধ 


বয়সে, অন্তিমকালে, আমার বীর পুত্রকে, আমার নয়ন- 
তারাকে, আমার এ ভগ্ন হৃদয় হ'তে অপহরণ করতে ইচ্ছা! 
করেন ।” 

“আপনি বিবেচনা করে দেখুন, বুঝতে পারবেন, আমার 
এ প্রস্তাব আমাদের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। আজ আমি 
এই বালকের বীরত্ব, উদারতা ও সাহসের সম্পূর্ণ পরিচয় 
খেয়েছি। দিমীর দরবারে থাকলে তার এ ছু গুপসমূহ 
সম্ক্‌ শসতি গরাপ্ত হবে|” 

“আপনি বিশ্বৃত হচ্ছেন যে, দেব বাপ্পা রায়ের বংশের 


*কেহ ঘবনের নিকট হইতে বীরত্ব ও উদারতা শিক্ষা করবে) 


এ কথা শুন্লেও আমার ভ্বদয়ে শেল বিদ্ধ হয়।” 
মুর দগ্ত দিযী বরের ললাট আরক্তিম হইল। কিক তিনি 


ছি 


অমৃতগুলিন। 
তখনি সে ভাব সন্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন 
প্রাজন্! আপনার পুত্র আমার নিকটে থাকৃলে যাবনিক 
আচার শিক্ষা করবে না! এ জগতে কে না জানে যে, আকবর 
ঘাজপুতের পক্ষপাভী? আমি প্রভাপপিংহের বীরতনয়কে 
মেই ক্ষাত্র ধর্মের পূর্ণ গৌরব রক্ষা করতে সাহুী ক'রব।” 

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল “মিবাররাজ! দিল্লীশ্বর যথার্থ 
বলেচেন! সময়ে কোকিলকেও বায্বসনীড়ে শিক্ষালাভ 
ক্ষ'রতে হয় 1” 

প্রতাপসিংহ আগন্তকের দিকে রোষরক্তিম নয়নে চাহিয়া 
বলিলেন “কে তুমি ? », 

ব্র্মচারিবেশী আগন্তক প্রতাপসিংহকে আশীর্বীদ করিয়া! 
ভাহার স্ুর্ীন হইয়া বলিতে লাগিল প্রাজন্! নিমেষ- 
মাত্র 'মনোনিবেশ সহকারে এই সংসারত্যাগী সন্গাসীর 
নিবেদন শুনুন! আজ সারংকালে উদয় আঅরোনবভীবে, 
দেব উদয় সিংহের উপাসনা-মন্দিরের পার্খে, একাকী দেবাদি 
ভবানীপতির ধ্যানে মগ্ন ছিলেম, এমন সময়ে সহসা গগনপটে 
তরিশূলধারী দিগন্থরমূর্তির ছায়াপাত হ'ল, ও গম্ভীর বচনে 
প্রত্যাদেশ হ'ল, এতদ্দিন পরে বুঝি এই বীরবৃন্দের লীলা 
নিকেতন পৃণ্যভূমি শ্মশানে পরিণত হয় । বৃদ্ধ প্রতাপ দিংহ 
আপনার তনয়ের সঙ্গে গোর়ালিরার-রাজদুহি এ) 'হিনগ্ররীকে 
পরিণীতা করবে, কল্পনা করেছে । তুই -এই মুহূর্তেই বুদ্ধ 
রাণাকে আমার গ্রত্যাদেশ অবগত করে, এ অভিসন্ধি 
পরিত্যাগ করতে বল্‌।” 
:. প্রস্তাপসিংহ উত্তর করিলেন “তুমি বাতুল অপি কোন 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২১১ 
কপটাচারী মিথ্যাবাদী । আমার বীরশ্রেষ্ঠ সুহৃদের অপ্সরী- 
রূপিণী ছুহিতা হিরখারীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব, এতে 
আবার ভগবান্‌ তবানীগতি অগ্রসন্ন হবেন?” 

রহ্মচারী অপুযাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিলেন 
“আমি দেবাদিদেবের অষ্টনতিক্রমে তীর প্রতাদেশ, 
আপনাকে জ্ঞাত ক'রলেম। এখন অপনি যা কর্তব্য বিবেচনা 
করেন, কণর্তে পারেন । কিন্তু সাবধান ! যেন ভবানীপতির 
আদেশ লঙ্ঘন ক'রে মিবারের সর্ধনাশ সাধন করবেন. না 1? 

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, কর- 
তালি দিতে দিতে চঞ্চল চরণে সে স্থান হইকে প্রস্থান করিল । 
 শ্রতাপপিংহ কিযৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়। বলিলেন “দিদ্ী- 
শ্বর! মনে ক'রবেন না, এ অপরিচিত সন্ন্যাসিবেশী পাষণ্ড খাঁ 
বল্লে তার এক বর্ণগ বিশ্বাঘ করি! কিন্ত আম. আপনার ' 
প্রস্তাবে সম্মত হলেম্‌। এখন আমার পর্ণকুটারে গিয়া বিশ্রাম 
লাভ করুন। কাল প্রান্তে বে আপনার সঙ্গে দিল্লীতে যেতে 
হবে, অজয় তাৰ কিছুই জানে না । এ কথ। তার কর্ণগোচর 
করা আবশ্তাক।১ 

প্রতাপসিংহ সম্রাটের সঙ্গে বিশ্রামতবনে প্রবেশ করিয়া 
অজয়সিংহকে আহ্বান করিলেন । পপ্রতাপসিংহকে অভিবাদন 
করিয়া প্অজয়সিংহ সন্বখে ফ্াড়াইলেন। প্রতাপসিহহ' 
বলিলেন “বৎস! দিল্ীশ্বর আজ তোমার বীরত্বে প্রীত 
হয়েচেন। তাই তার অনুরোধ যে, তুমি তার নিকটে থেকে 
ভারতথণ্ডের মঙ্গলসাধনে সাহায্য কর।” 

আকবর শাহ বলিলেন "আজ তুমি আমার জীবন রক্ষ। 


সি 


০ 


করেছ, তার পুরষ্কারস্বরূপ আমি প্রতিষ্বত হলেম যে, তুমি 
যখন যা কামনা করবে, আমি তা সফল কর্তে প্রাণপণে চেষ্টা 
এটি 


৫করব |” 


অজয়সিংহ সবিশ্বয়ে রাঁণাকে নিরীক্ষণ করিয়], সঞ্াটের 
দিকে চাহিয়া, বলিলেন প্যবনরাজ ! আমি আপনার জীবন 
রক্ষার জন্য বন্য পশুকে সংহার করি নাই । পিতার আঁদেশ 
প্রতিপালনের জন্য অনিচ্ছা সত্বেও যবনদলের সঙ্গে আজ 
পশুযুদ্ধে গিয়েছিলাম । পিতঃ! এতদিন যে আপনার নিকট 
ক্ষত্রিয়ের শৌর্ধা শিক্ষা করলেম্‌, তার পরিণাম কি শেষে 
এই হবে 2৮৬ 

রাণা উত্তর করিলেন “বঙ্দ! আমি তোমার মনের 


_ক্ভীর্বসম্পূর্ণরপ বুঝতে পাঁর্চি, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা 


অখগুনীয়। তবে আমি জানি, আকবর শাহ উদারহৃদয়। 
তীর এমন ইচ্ছা নহে যে, মিবাররাজকমার ক্ষত্রিয়কলক্ক 
মানফিংহের নায় তাহার দাসত্ব করে। তিনি সিংহশাবককে 
স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ করতে ইচ্ছা করেন না । তাই আমি অনেক 
চিন্তা করে, ভারতের ভাবী শুভাগুভ পর্ধ্যালোচনা করে, 
শর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি” 

অজয়সিংহ মন্ত্রক অবনত করিয়া পিতাঁর আদেশ প্রতি- 
পালনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। প্রতভাগসিংহ : বলিতে 
লাগিলেন « আর তোমার জননীর অন্ুবে পক্রমে আমি যে 
গোয়ালিয়ার-পাজছুহিত| হিরখরীর সঙ্গে তোমার পরিণয়ের 
উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, আপাততঃ কিছু দিনের জন্য 
দে পরিণয়-উত্নব স্থগিত রাখ্ব মনস্থ করেছি! যদি এ উৎসব 


€ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৩ 
সম্পাদনে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, আঙি শীত্রই তোমাকে 
লয়ে আম্বার জন্য দূত প্রেরণ ক*রব !” 

অকশ্মাৎ অজয় সিংহের মুখমণ্ডল হর্ষপ্রকুল্ল হইয়া আবার 
তখনি বিষাদে ম্লান হইল! তিনি বাহিরে আসিবার জন্য 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। রাপা পুনরপি তীহাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎস! কাল তো তুমি প্রভাত্তে : 
দি্লীপতির সঙ্গে উদয়পুর পরিত্যাগ কার্টে তোমাকে, 
কতদিন দেখতে পাৰ না, তার কিছুই নিশ্চই! কিন্ত 
আমার দুইটা আদেশ বিশ্বত হইও না । প্রথম, কখনও ববনে'র 
সাহায্যে হিন্দুর সঙ্গে মুদ্ধ ক" 'ররেনা। দ্বিতীয়, বিনা তরবারিতে 
কখনও কোন যবনের অঙ্পর্শ করবে না।” 

অজয় সিংহ সম্মত হইয়া বিষবদনে আপন বা 
প্রবেশ করিলেন। এ 


০০৯০ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
স্বপ্নময় জীবন। : 


গভীরে নিশীথে অজয় সিংহ আপন কক্ষের গবাক্ষ উন্ুক্ত 
করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া! দেখিণেন। আকাশ মেঘ- 
শূন্য, কিন্তু বড়ই অন্ধকারময় ! অবনী নিস্তব্ধ! শবের মধ্যে 
কেবল যেন অন্ধকারের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্ধ, আর মধ্যে মধ্যে 
পেচকের অমঙ্গলক্চক, ভীতিবিধাক্নক, উচ্চ চীৎকার! 
তিনি কতবার এইরূপ তমোময় নিশীখে, এই গবাক্ষপথ 


রঃ 
) 


২৪ | অমৃতপুলিন। 


হইতে এই নৈশ আকাশ দেখিয়াছেন, কিন্ত নির্মেঘ আকাশে 
এমন তীষণ অন্ধকার আর কখনও দেখেন নাই! আফস্ক 
অথব! বিষাদ, নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, সহসা যেন 
তাহার শ্বদয় অধিকার করিল! যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তলে 
কালিমাময়ী প্রকৃতির পূর্ণ, প্রতিবিস্ব পড়িল। তিনি দীর্ঘ 
নিশ্বাস সহকারে অপন1 আপনি বলিলেন * আমি ক্ষত্রিয় 
বীর! ক্ষত্রগৌরব গ্রতাপদিংহের তনয়! আজ কি বালকের 
ন্যায় প্রক্কৃতির জভঙ্গী কল্পনার বিচলিত হলেম!” তিনি 
আপনাকে ধিকার দির, পবাক্ষ যুদিত করিয়া, শয্যায় শয়ন 
করিলেন । যেন সেখানেও দেই তমোয় আকাশ সম্মুখে 
দেখিতে লাগিলেন! যেন এ জগতে আর কিছুই নাই, 
কেব্ল সেই অনন্তব্যাপী অন্ধকারের ক্রোড়ে অনন্ত আকাশ! 
নীচে, উপরে, পার্খদেশে, সেই করাল কালিমাময় কাল 
আকাশ ! ভিনি চক্ষু মুদিত করিলেন । বেন অন্ধকার ভীষণ 
হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল! ধেন দেই কাল অন্বরের 
করাল কালিমা গাঢ় হইতে গাচতর বর্ণ ধারণ করিতে 
লাগিল! আর সহসা আকাশ-পটে এক পৌন্দর্াময়্ী 
মূর্তি চিত্রিত হই! নেমূর্তি ভাহার শৈশবসথী হিরখরী । 
ছিরখয়ীর স্বর্ণকান্তি যেন আধারে বিলীন হইতে, লাগিল 
যেন অন্ধকার মুখব্যাদান করিয়া সে -শীনদর্যরাশি গ্রাস 
করিতে প্রবৃত্ব হইল! দেখিতে দেখিতে হিরখনীর আলোক- 
পুঞ্জ সৌন্দধ্যময় বপু দেই ভীষণ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া 
গেল! তিনি চমকিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন। চঞ্চল চরণে 
কক্ষম্ধ্য পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতে লাগান, 
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এ আকস্মিক চিত্তবিকারের কারণ কি? ইহা কি কোন তাবী 
স্বমঙ্গলের চিষ্ছ? তিনি আর কখনও তো! ভবিষাৎ অনিষ্টের 
ভাবনায় ভীত হন নাই। বীরের মত অমঙ্গলের সঙ্গে যুধিবেন! 
তবে হয়তো তিনি চলিয়া! গেলে হিরগ্নয়ীর কোন ৰিপদ 
ঘটবে; তিনি নিকটে থাকিলে হয়তো ত্ৰাহাকে সে বিপৎপাত- 
হইতে রক্ষ। করিতে পারিত্েন! তবে কি সন্্রাটের সঙ্গে 
উদয়পুর পরিত্যাগ করিতে অস্থীূত হইবেন ? না! ক্ষত্রিয় 
তনয় হইয়া পিতৃ-সাজ্ঞ| লঙ্ঘন করিবেন? প্রতিশ্রতি ভঙ্গ 
করিবেন? তিনি পুনর্ধার শয়ন করিলেন । অনেকক্ষণ পরে 
তন্ত্র আসিল, তন্জ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন,যেন একজন উন্মাদিনী 
বিকট হাস্য করিয়া তাহার সন্মখীন হইল । উন্মাদিনীকে আর 
একবার তিনি দেখিয়াছিলেন। দশ বৎসর পূর্বে তিনি এক দিন 
আরবালি গিরির উপত্যকাঙ্গ হিরপ্ররীর মমূর ধরিয়া দিতে 
গিকাছিলেন । সেই দিন এই উন্মানিনী এইব্প করতালি দিয়া, 
বিকট হাস্য করিরা, তাহাদের সন্মধে আসিয়াছিল। যেন 
উন্মাদিনী বলিল “কেমন ? এখন কেমন হয়েছে, তুমি না 
এই পাগলিনীর হাত থেকে হিরগ্দীকে রক্ষা ক'রবে বলেছিলে? 
এখন তুমি কোথায় রইলে আগ তোমার হিরণ কোথায় ? এ 
দেখ 1”, পাগলিনী অন্ধকারমন় আকাশের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিরা বজিতে লাগিল “এ দেখ, তোমার সাথের হিরণ 
অন্ধকারের করান গ্রাসে পড়েছে! কেমন বীর, এখন তাকে রক্ষা 
কর দেখি?” বলিতে বলিতে বেন পাগলিনী বিকট হাস্য 
করিয়া চলিয়া গেল। তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠি 
চারি দিকে দেখিতে লাগিলেন, কক্ষমধ্যে কাহাকেঞ দেখিতে 
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পাইলেন না। তবে এ স্বপ্নমাত্র । ভিনি আবার নিদ্রা ধাইবার 
চেষ্টা করিলেন। অকম্মাৎ দক্ষিণ গার্স্থ কক্ষ হইতে স্ত্রীলোকের 
,?স্ভয় চীৎকার তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল! তিনি জানিতেন, 
সেই কক্ষমধ্যে হিরখুরী ও তীহার ভগিনী কমলাবতী একত্র 
শয়ন করে। শুনিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, হিরগ্ায়ীর কথস্বর ! 
ত্বার ঠিক সেই সময় কাহার করতাঁলির উচ্চ শব্দে, কাহার 
বিকট হাস্যে, নিস্তদ্ধ.গগন প্রতিধ্বনিত হইল! বিশ্বরের উপর 
বিশ্বময়! এ যে সেই উন্মাদিনীর করতালি! সেই উন্মাদিলীর 
হাদারব! 
. তিনি দ্রুতপবে কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন 
একমলাবভি [ তোমরা কি ভয় পেয়েছ ?” কষলাবতী উত্তর 
করিল প্দাদা! শীত্ব এখানে এস, হিরপারী স্বপ্ন দেখে বড় 
ভয় গেয়েছে 1” 
তিনি গৃহমধ্যে গুবেশ করিয়া! দেখিলেন, হিরপ্যী কমলা- 
বীর কলগ্র হইয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইরা কাদিতেছে। 
তাহোর সুন্দর সুদীর্ঘ দেহ মারুতক্রোড়ে মাধবীলতার ন্যার 
ঈষৎ কম্পিত হইতেছে । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “হিরণ কি 
হয়েছে %* হিরপ্রী শিশিরনিষিক্ত বিকচ কমলের নায় পূর্ণ- 
উন্মীলিত, বিশাল লোচনদ্বয়ে তাহাকে যেন পূর্ণ স্থথে সাধ 
মিটাইরা নিরীক্ষণ করিয়| জিজ্ঞাঁসা করিল “খপ্পয়! সত্য করে 
আমাকে বল, ভূমি বাদশাহের সঙ্গে জএায় যেতে প্রতিশ্রুত 
হয়েছ কি লা? 
. জ্বজয় সিংহ আর কখনও হিরখয়ীর এমন বিষাদে মধুরঃ 
ইনরাশ্যে কোমল কণ্ঠনবর শুনেন নাই! এমন ভারনাময় অথচ 


$ 
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প্রেমন্সিস্ধ। এমন বিষাদপূর্ণ অথচ স্ধাঁময় কটাক্ষ আর কখনগ 
দেখেন নাই! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাকে কে বল্লে 
হিরণ?” 

হিরথায়ী আবার সেই কটাক্ষে তাহার দিকে সা 
দেই স্বরে উত্তর করিল “অজয়! তোমার মনে আছে, আঙ্গ 
প্রার দশ বদর হণ্ল, আমরা দুজনে এক দিন সন্ধ্যার সময় 
পর্বতের ভলে, নদীতীরে, এক জন উন্মাদিনীকে দেখেছিলেম ! 
আমি আজ ঘুমিরেছিলেম, এমন সময়ে সেই উন্মাদিনী 
শৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে আমার কাণে কাণে বললে “কেমন! 
এখন তোকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তুই 
কোথায় থাক্বি, আর কোথার থাকবে তোর অজয়? কাল ত 
তোর অজয় জন্মের মত তোঁকে ছেড়ে বাদশাহের নে 
উদরপুর পরিত্যাগ ক*রবে! দেখি, তোকে পাগলিনীর হাত 
থেকে কে এখন রক্ষা করে? আমি সভয়ে চীৎকার কৰে 
উঠূলেম, আব উন্মাদিবী যেন করতালি দিয়ে, উচ্চ হাস্য 
করে, অন্ধকারের সঙ্গে মিশ্য়ে গেল ৮ 

অজর সিংহ সিহরিরা উঠিলেন। কি বলির হিরণুরীকে 
প্রতবাধ দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি একবার 
চক্ষু যু্দিহ করিরা, আবার শৈশবসবী হিরণের সেই বিষার্মর 
মমৃতমর অধর, সেই নৈরাশাময় আদরময় নন, প্রাণ 
ভরিয়া দেখিলেন! সহসা অশ্রপ্রবাহে তাহার দৃষ্টি কদ্ধ 
হইল। তিনি উঠি দাড়াইয়। মুখ ফিরাইয়া বপিলেন 
“কমলাবতি ! হিরখরীকে প্রবোধ দিয়ে বল, কোন ভয় নাই! 
আমি শীঘ্রই আবার আগ্রা হ'তে ফিরে আদব |” * 


ঞ না 
৪৮ অমৃতপুলিন। 
| এই বলিয়া অজয় সিংহ দ্রুতপদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে 
চলি! গেলেন। তিনি আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া 
- বলিলেন “একি ন্ব্রযাত্র ? বিধাতঃ! মন্থষ্যতীবন কি স্বপ্নময়?” 
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যুবরাজ সেলিম দিপ্নীতে আপন প্রমোদ-উদ্যানমধ্যে 
একটা নিভৃত কক্ষে বসিয়া আবুল ফাজিলের জারম্ব পুত্র 
সাত আলি নামক তাহার প্রিয় সহচরের সঙ্গে সুরাপান 
করিতেছিলেন। তিনি পিয়াল নিঃশেষ করিয়া বলিলেন 
“সখায়ত ! আর কালবিলম্ব করা কোন মতে উচিত নহে। 
আমি দেখ্ছি, পিতার অবিষৃশ্যকারিতায় দিরীর সিংহাদন 
অচিরাৎ হিন্দুর অধিকারভুক্ত হবে” 

সখাক়তের স্তুরাপান বড় একটা অভ্যাস ছিল না। আজি 
যাহ! পান করিয়াছিল, তাহাভেই প্রমন্তত। জন্মিরাছিল। সে 
উত্তর করিল, “জাহাপনা ! এ ও কি সম্ভব? দিল্লীর সিংহাসনে 
একজন কাফের বস্বে, এ কি আমি প্রাণ থাকৃছে সহ্য করব!” 

সেলিম উত্তর করিলেন “অসম্ভব কিসে? ছঁয কি দেখতে 
পাচ্চনা, কাফের মানসিংহের স্পদ্ধী এত অধিক হয়েছে যে, 
সে আপন ভাগিনৈর নির্বোধ খক্রকে নিংহাসনে বসাব্ার 
জন্য ষড়যন্ত্র করুচে !” 
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সখাক়্ত বলিল “আপনি অনুমতি করেন ত পাপাত্মার 
সুম্তক আপনার চরণে উপহার দিই !” 
সেলিম বলিলেন “আর দেখ, কি আশ্চর্য্য! আমেদ- 
নগরের যুদ্ধে একজন অনভিজ্ঞ, অজাতশ্মশ্র রাজপুতবালককে 
সেনাপতি করে পাঠালেন । আমি স্বঘ্বং এ ঘুদ্ধে যেতে উৎসুক 
ছিলেম কিন্তু বাদশাহের তাঁ মনঃপুত হ'ল না।” 
সখায়ত কহিল “সে ত ভালই হয়েছে! বন্য পশুর সঙ্গে 
যুদ্ধ করা আর মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার কত প্রভেদ কাফের- 
নন্দন এবার তা জান্তে পারবে 15 
সেলি। তোমার কথা আমি বুঝতে পারুচি না । ছুই 
পিয়ালা সুরাপান করে ভুমি উন্মস্ত হলে নাকি ? 
মা । আপনি কি শুনেন নাই, এই বালক প্রনাপ 
ঘিংহের পুত্র, একটা মহিনের সঙ্গে বুদ্ধ ক'রে সপ্রা্টের নিকট 
এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেছে ? 
সেলি। কি ভগ্মানক অবিদৃশ্যকারিতা! কে বল্বে, 
বাণ! প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কি প্রক্লোজন 
ছিল ? যদি অবশেষে গর্ষিত রাগার গ্রস্তাবেই সম্মত হতে 
হল, তবে এত অর্থধ্যর, এত শোণিতপাত, এতকাল পর্বত- 
প্রদেশে অনশন স্বীকার কর্বার কি প্রয়োজন ছিল? 
সগাঁ। তার সনেহ কি? পুনর্ধার যাতে মিবার দেশের 
সঙ্ষে যুদ্ধ আরম্ত হর/আগনি কালবিলম্ব না ক'রে তার উদ্যে'গ 
করুন। আমি প্রাণপণে আপনার সাহাব্য কর্ব। এ 
অধীন তার জন্যে আর কোনও পুরস্কার আকাঙ্ষা করে না, 
কেবল একটা মাত্র! জাহাপনা! 


ক অমৃতপুলিন । 

স্বতাঁবতঃ নীচগপ্রকৃতি, তাহাতে সুরাপানে বিকৃতমন্তি্ক 
সখায়ত আলি সেলিমের পদতলে পড়িয়া, তীহার পদছয় ধারণঃ 
রিয়া, বলিতে লাগিল “জাহাপন। ! আপনি উচ্ছ! ক'রলে 
মিবারযুদ্ধে অনায়াসেই জয়লাভ ক'রবেন! আমি যে প্রাণপণে 
আপনার সাহাধ্য ক'রব, তার জন্য কেবল একটীমাত্র প্রতিদান 
ভিক্ষা করি! অনুমতি করেন ত নিবেদন করি | * 

সেলি। কথাটা ফি তাই বলনা। এত আভম্বরের প্রক্নো- 
জনকিছ, 

সখা । এই দেখুন, যুবরাজ ! আর আপনার ভূত্যের সে 
শাস্থ্য নাই! (সবল নাই! সেস্রর্তি নাই! শরীর দিন দিন 
কৃশ হচ্চে! জীবন নিরুৎসাহ হচ্ছে! যদি বলেন, তার কারণ 
কি? চিত্ত।! ঘোরতর, গুরুতর চিস্তা 1 

সেল। কিমের চিন্তা ? 

সখা। কি:সর চিন্তা? হার হায়! প্রেমের চিন্তা! 
মিলনের চিন্তা! সেই শশিমুখী সুন্দরীর চিস্তা! তবে 
শুনুন , যুধবাজ! আপনাকে হৃদয় খুলে সমস্ত বল্চি! 
আজ দুই মাস হ'ল সঙ্াটের সঙ্গে উদয়পুরে গিয়েছিলেম। 
রাত্রিতে মুগয়া হ'তে ফিরে আস্ছিলেম, রাজপ্রামাদের নীচে 
আন্বামাত্র, হার! হায়! মে কথা কেমন ক'রে বলব. সেই 
সুন্দরী ছাদের উপর হ'তে আমার গলায় ফুলের খালা নিক্ষেপ 
করলে! আমার প্রাণের মধ্যে অমনি আগুন জলে উঠল! দে 
আগুন আজ ছই মাস আমার অন্তর দগ্ধ করচে! এ পৃথিবীতে 
যে এমন স্থন্দরী আছে, তা আমি স্বপ্নেও জান্তেষ না। 
আমি অতি অপদার্থ, অতি অধম! তা নাহলে এতঙ্সিনে 


ও রি 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 1 ৩ 
হয় মে অমূল। রতন লাঁভ করতেম, না হয় ভার জন্যে প্রাণ 
দিতেম! এই ছুই মাসে কিছুই করতে পাঁরলেম.না! ধিক্‌ 
আমার জীবনে ! ধিক আমার মন্ষ্যজন্মে! । 
বলিতে বলিতে নুরাপানপ্রমত্ত সখায়ত সেলিমের পদদ্বস্ 
ধারণ করিয়া! রোদন করিতে লাগিল! সেলিম উচ্চ হাসা 
করিয়া বলিলেন “সে সুন্দরী কে ?” 
সথা। হায়। হার! তা আপনাকে আমি কেমন কগক্রে. 
বল্ব! যদি আপনি প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, 
তা হলে সমস্তই বুঝতে পারা যাবে । আমি সে শশিমুরখীকে 
একবার দেখতে পেলেই চিন্তে পার্ব! যুবরাজ! আমি 
আপনাকে প্রাণপণে এই যুদ্ধে সাহায্য ক'রব। আপনি জরলাঁভ 
কণ্রবেন, সে বিষয়ে তিপমাত্র সন্দেহ নাই! আমি তখন * 
আপনার কাছে আর ক্ছি প্রতিদান আকাঙ্ষা করি না। 
কেবল এই স্থন্দরীর পাণিগ্রহণ। যুবরাজ । অনুমতি করেন তো 
আর এক পিয়াল পান করি। 
এই সম উদ্যানমধা হইতে কাহার উচ্চ ও মধুর গীতিধ্বনি 
শুনা গেল! যুবরাজ সেলিম ও সখায়ত নেই দিকে চাহিয়! 
দেখিলেন, একজন গেকুয়াবসনধারী ক্রহ্মচারী গীত গাইতে 
গাইতে তাহাদের দিকে আমিতেছে । সেলিম দ্বাররক্ষকগণকে 
তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতে আদেশ করিপেন । 
্র্গচারীকে পাঠক ইত্তিপুর্ধে আর একবার দেখিয়াডেন। 
বক্ষচারী কাঞ্চন পিয়ালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করির! করতালি 
সহকারে গীত গাইতে লাগিল। সেলিম হাস্ত রুরিয়! 
. বন্যার মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন “তুমি সন্্যাপী 
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৩. গন টি টা 
হককে প্রেমের গীত গাও? হি ্ি প্রেমের  গছে্াসী 
ছয়েছ 1 ৰ 

হ্ধচারী করস্থিত বীণা বক্ষস্থলে ফাক ৯ হান্ত 
করিষা, বলিল প্রেম ! প্রেম! তুমি কি জান, প্রেম কারে 
বলে? তা হ'লে এই স্রাপাত্র এতক্ষণে নিঃশেষ কর্তে । 
তা হ'লে আমার মত এই বীণাঁকে এষনি ক'রে চুম্বন করতে । 
তা হ'লে তোমার এ কুপ্চিত কেশদাম, উ মন্তধিগাস্ত্ নবীন 
শ্ক্র এত দিনে আছার মত জটায পরিণত হত 1”? 

মেলিম হাস্ত করিয়া বলিলেন “আমাকে বল, ভুমি কার 
প্রেমে সন্যাশী হয়েছ? নে প্রমদা কে?” 

্রঙ্গচারী উত্তর করিল “ক্তোমাকে বালব ? ভুমি কি হাকে 
দেখবে? তাহলেষে তুমিও আদার যত বন্কাসী হবে? 
আমার মত এইরূপে বীণা হস্তে গীত গেয়ে বেড়াবে! লে 
রূপরাশি এবার দেখলে কি আর ভুল্তে পারবে? সে 
কটাক্ষের অনল একবার হৃদয়ে জল্লে কি আর নির্বাণ করতে 
পার্ধে? হার! হায়! সেষে পাধাণী! এই তিন বৎসর 
সে পাষ!ণীর প্রতিম। হৃদম্ে ধারে, মন্্যাপী হারে দেশে দেশে 
ভ্রমণ ক'রচি | হার! হার! তবুও ভার দয়া হল না! দেখবে? 
পাষাণীর প্রতিন! দেখবে ! এই দেখ! এই দেখ 1৮ 

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী আপন হৃদয়মধ্য হঈক্টে এক খানি 
চিত্রপট বাহির করিয়া মেলিমের সম্দুধে নিক্ষেপ করিগেন। 
সেলিম চিত্রপট হস্তে লইয়া বিশ্রিতনেত্রে দেখিলেন, এক 
অপূর্বাসৌন্দধ্যসয়ী কিশোরীর প্রতিমৃস্তি! অকম্মাৎ সখায়ত 
দাড়াইরা উঠির1, সেলিমের হস্ত হইতে চিত্রপট আকর্ষণ 





্ পঞ্চম গে 


করিয়া ঘা লিতে লাগিল “একি! একি যুবরান্দ ! এষে 
সেই! যে রূপের অনলে আমার হৃদয় দগ্ধ হক্চে, এ যে সেই 
ূপরাশি! সেই অধর! সেই নরন! ্রহ্ষচারিন্‌! ভুমি এ 
মৃত্তি কোথায় গেলে ?” যুবরাজ সেলিম গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাস] 
করিলেন “আমাকে সত্ত্য ক'রে বল, এ কার টু 
প্রতিমূর্তি ?” 

্রন্মচারী উত্তর করিল "সেই পাধাণীর ! সেই পিশাজী 
রাক্ষপী তার! বাইয়ের ছুহিতা হিরণুয়ীর ! আর এই পাষাণীর 
পার্থ যে যুবাপুরুষ দেখচ, যার গলায় পাষাণী ফুলের মালা 
দিচ্চে, ও প্রতাপ সিংহের পুত্র অজয় সিংহ। হায় রে! 
ভাবতে গেলে যে বুক ফেটে যায়! অঙ্ন্নের গলায় পাষাণী 
বরমাল্য দেবে ! পাষাণীর অনস্কামন| সিদ্ধ হব!” 

যুররাজ মেলিম উত্তর করিলেন “কখন না! তুমি সে 
বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! আমি তোমাকে নিশ্চয় বল.চি. যদি 
সতা সতাই এই চিত্রপটে অঙ্কিতা ভূবনমোহিনী প্রতিমুস্ত্ির 
মত সুন্দরী এ জগতে থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও সে কখনও 
এই ক্ষত্রিয় বালকের গলায় বর্মাল্য দিতে পারবে না । নিশ্চয় 
জানিও, সে ভুবনমোহিনী রমণী এক দিন সেলিমের অঙ্কে 
বিরাজ করবে 1১” 

সষ্্যানী কহিল “দেখা যাবে! দেখা যাবে! পাষানীর 
মনস্কামন! সিদ্ধ হয়, কি তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, দেখতে 
পাব!” সন্গ্যানী এই বলিয়া পাগলের মত হান্ত করিয়া, 
করভালি দিতে দিতে ভ্রতপদবিক্ষেপে চলিয়া! গেল ! দেলিম 
একজন প্রহরীকে নিকটে আহ্বান করিয়া আদেশ্‌ টরিলেন, 
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৬ অযৃতপুলিন । 

«এই ব্রহ্ষচারীর অনুসরণ কর! সে কোথায় যায়, কোথায় 
অবস্থান করে, গোঁপনে সমস্ত দেখে এপ! কাল তোমাকে এ 
/তআবার ঠিক এই সময়ে এই ব্রদ্চারীকে আমার নিকট লয়ে 
আদতে হবে। সাবধান যেন আমার আদেশ পালনে ক্রুট 
নাহয়! সখায়ত ! আর এক পিয়ালা স্তর! মাত্রা পূর্ণ করিয়া 
শীঘ্র আমাকে দাও |” 

্রচ্মচারী বীণ! বাঞ্াইয়া, মৃদু মৃছ গীত গাইতে গাইতে, 
দিরীর দক্ষিণ পার্থ যমুনাতীরস্ত একটী বিজন কাঁননমধ্যে 
প্রবেশ করিলের। সেই কাননমধ্যে একশত রমণী একত্রে 
বসিয়াছিল। তাহার! সকলে সুবতী ও স্থুন্দরী। ব্রহ্মচারীকে 
দেখিবামাত্র সেই একশত রমণী উঠিরা দীড়াইল। সহসা ব্রক্গ- 
চারীর কৃত্রিম শ্ক্ষ থপিয়া পড়িল, ত্রিশূল ঝন্ঝনা সহকারে 
দুরে নিক্ষিপ্র হইল। গেরুাবসন ভুভলচান হইল। গম্ভীর- 
মুর্তি উদ্াসীনের বিভুতিচচ্চিত গেরুরাবসনানূত দেহ রমণী- 
মুদ্িতে পরিণত হইল । নন্ন্যামীর জটা ভুতলচাত ইরা 
তাহার স্থানে বিলাসিনীর যত্্রবিনাস্ত বেরী লম্বিত হইল । 
গেকুয়াবসন ভূমিভ্লে পর়ির] বনী গৌরবমর, কাচুলি- 
শৌভিভ উরন দেখা দিল 
সেই বিজন কাননমধো লভমলা রত্ররাজিশ্োত্তিত বিচিত্র 

দিংহারন বিস্তৃত ছিল। দীর্ঘ তরুশাপায় চালজ্ীতিণ লম্বিত 
ছিল। রনণীগণ ক্ষিগ্রহন্তে ্রচ্চারিবেশধা'রলী সুবহীর ল(বপা- 
অয় দেহ স্থবর্থখচিত বসন ও মৃহার্ধ অলঙ্কারয়াশিতে সাজাইতে 
প্রবৃত্ত হইল। কেহ সুবর্ণনিন্মিত, হীরকখভিত চামর লঈন্রা 
রি করিতে লাগিল, কেহ অলন্তরাগে তাহার 


মন ৬ 
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চরণরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল! ত্রদ্ধচারী ভুবনেশগরীর যোহনরূপে 
কাননপ্রদেশ উজ্জল করিয়া সিংহাসনে বসিয়া! দাশ্ববন্তিনী 
রমণীকে সত্বোধন করিয়া বলিলেন “সখি ! আজ সেই রাক্ষসী-* 

- তনরার ভূবনমোহনন্ূপে সরাপান্প্রমত্ত সেলিমের হৃদয়ে প্রচণ্জ 
অনল গ্রজলিত করেছি! কিন্তু আব্দ আবার তোরা আমাকে 
এ বেশে সাজাদি কেন? বতদিন হৃদরের এ প্রচও অন্ল 
নির্বাপিত ন। হয়, ততদিন কি আমাকে এ রেশে শোভ। পায় ? 
বানখি! শীঘ্র বা, একবার আমার যেই সাধের পরিচ্ছদ, 
উন্মাদিনীর পোষাক লয়ে আর 1৮ 


পাশ 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ । 


নবীন সেনাপতি । 


আগ্রার নুতন দুর্গে মাকবর শাহের মন্ত্র ভবনে, ভারত 
সম্রাটের সম্মুধদেশে অঙগ্গয় সিংহ একাকী উপবিষ্বী। সম্জাট 
কিয়ৎক্ষণ চিন্তত ভাবে থাকিরা জিদ্রাসা করিলেন “সে হা 
হোঁক্‌ অজয়! এ সংবাদ কি তোমার সত্য ব'লে বিশ্বী্ 
হয়ঃ*দাক্ষিণাত্যে এত সৈন্য থাকৃতে, শত্ত শত শিক্ষিত ফোদ্ধা 
থাকৃতে, অবশেষে কিনা একজন অন্তঃপুরবাদিনী অবলার 
উপর যুদ্ধভার সমর্পিত হু'ল ? 

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন “ভারতেশ্বর ! আমি. নিশি 
হা'লেম যে, আপনিও এ কথা অবস্তব অথবা, রাহি মনে 


€ 


ত্৬ ক অমৃত্পলিন। 


করেন! আপনি কি ভারতললনার অপার্থিয দেশবাৎসল্য. 
অতুলনীয় বীরত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই? রান্স্থানের 
/প্রতি অস্তঃপুরে হিন্দুরমণীর ললাটে কি বীবজননী ভারত- 

মাতার জীবস্ত প্রতিমৃত্তি অস্থিত দেখেন নি.  হিন্দুনারীর 
বিন্ময়কর বীরত্ব কি ভারতবর্ষের ইতহাদে সুবর্ণ অক্ষরে 
লিখিত নাই ? 

আকবর শাহ সহান্তে উত্তর করিলেন “কিন্তু এ যুদ্ধের ভার 
ষে রমণীর উপর অর্পিত হয়েছে, শুন! গেল, সে তো মুসলমানী, 
হিন্দুরমণী নয়!” 

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন “যবনী সতা, কিন্তু তবুও ভারত- 
রমণী! চন্দনকাননে দেবদাক তরু উৎপন্ন হ'লে তাতেও 
চন্দনের সৌরত জন্মে 1” 

আক। তবে তোমার বিশ্বাস যে, যবনরমণীও বূপে 
ও গুণে হিন্দুনারীর সমকক্ষ হ'তে পারে? আমি এ কথা 
হোমার মুখে শোনবার জন্যেই এ প্রস্তাব উত্থাপন করে- 
ছিল্পেম। যদ্দি কেহ ভারতের মঙ্গলাকাজ্জী হয়, তবে সে এ 
কথা অবশ্তই স্বীকার কর্বে যে, যত দিন হিন্দু ও মুসলমাম 
পরিশয়স্থত্রে বন্ধ না হয়. ততদিন উভয় জাতিকে একত্রীড়ুত 
করা অনস্তব! আর হিন্দু মুসলমানের পূর্ণ সম্মিলন সংঘটিত 
না হ'লে, ভারত রাজ্যের দৃঢ় ভিদ্তি কখনই স্্পত হবে না! 

অজ। কিন্ত যতদিন হিন্দু সাজাজ্যের সিংহাসনে কেবল- 
মাত্র বনসম্াট অধিকূঢ় থেকে, এই বিস্তীর্ণ সাভ্াজ্যে 
একাধিপত্য করবে, তত দিন ত হিন্দু জাতি সুসলমানের 
গ্রতি পরদ্রব্যাপছ্ারী ব'লে বিভ্রপ প্রকাশ করবে! 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৃ 

আক। আমার এমন ইচ্ছা নহে যে, কেবল মাত্র মুসলমান 
ভারতে একাধিপত্য করে! তাই আমি কল্পনা করেছিলেম 
যে, তোমার পিতার সম্মতি লয়ে, মোগলসম্রাটের ছুহিতার 
সঙ্গে ক্ষত্রবীর তম নিংহকে পরিণীত ক'রে, হিন্দূযবনের প্রতি 
অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিব। 

অজ। ভারতেশ্বর! পিতা সম্মত হ'লেও আপনার এ 
অভিলাষ পুর্ণ হওয়া সম্ভব নয়! 

আক। আর যদি হিরখারীর সক্ে তোমার বিষাঁহ দিতে 
রাণা প্রতাপ সিংহ অসম্মত হন ? ৃ 

ভারত সম্রাট দেখিলেন, অজয় সিংহের মুখমণ্ডল আরক্তিম 
হইয়। আবার পাণুবর্ণ ধারণ করিল, শরীর কণ্টকিত হইল! 
অজয় সিংহ একবার বিদাদুষ্টিতে সম্রাটকে নিরীক্ষণন্ 
করিয়া, ছুই হস্তে দুখাবরণ করিলেন । আকবর শাহের 
গম্ভীর মুখমণ্ডল গম্ভীরতর হইল। তিনি বলিলেন পবন 
অজয়! তুমি কি বিস্বৃত হচ্চ যে, দিলীশ্বর তোমাকে অপতোর 
ন্যায় স্নেহ করে? মনে করিও নাঁষে, আমি এমনি স্বার্থপর 
যে, নিজের অভিসন্ধি সাধনের জন্য ভোমার ভাবী সুখের 
কণ্টক হব! আমিও এক দিন তোমার মত যুবাপুরুষ ছিলেম ! 
"আকবরের পাষাণ বক্ষেও একদিন প্রেমের, ছুর্দমনীয় বেগ 
প্রবাহিত হয়েছিল! আমি তোমার মনের ভাব স্পষ্ট. বুঝতে 
পার্চি! মনে করিও না যে, আমি-_এ কি? এদৃত্ দিল 
হ'তে আদচে, বোধ হয়-_-” অদূরে, একজন অশ্বারোহী 
দ্রতবেগে ছুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, বাদশাহ 
উঠিয়া দীড়াইয়া বলিতে লাগিলেন “বোধ হয, নির্বোধ সেলিম 
) ৪ 
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দিলীছুর্গ অন্িদাছে ভন্মাবশেষ করেছে, অথব। মানসিংহের 
শুভ্র শ্শ্র-_-” সম্রাটের কথা শেষ হইতে না হইতে অশ্বারোহী] 
/ তাহার চরণসমীপে আসিয়া, ভূমি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন 
করিয়া দড়াইল। সঙ্ভাট, গন্তীর স্বরে কহিলেন “কি সং 
শী বল! * 
দূত পুনরপি ভূমি চুম্বন ও অভিবাদন করিয়া, সম্রাটের 
পর্ধতলে একথানি পত্র নিক্ষেপ করিয়া অনুমতির অপেক্ষায় 
যোক্ুকরে দীড়াইয়া রছিল। আকবর শানু অতীব মনঃ- 
সংযোগে পত্রপাঠ করিয়া, কিয়তক্ষণ চিন্তা করিলেন ও 
পুনরপি পত্র উল্লোচন করিয়া! পাঠ করিলেন । অজয় সিংহ 
দেখিলেন, তাহার বিশাল ললাট বিষাদের রেখায় কুঞ্চিত 
হইল ও তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া চিস্যিত ভাবে আপনা আপনি 
বলিতে লাগিলেন রাজপুতললনা-_সধারত আলি--ইউদয়পুরের 
সন্ধি!” সম্রাট তখনি উঠিয়া দীড়াইয়া, ভীব্রদৃষ্টিতে একবার 
অজয়সিংহকে নিরীক্ষণ করির! করস্থিত পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন “আলমসের !” 
অশ্বরক্ষক আলমের দৌড়িয়! আসিয়া সন্দুথে দীড়াইল। 
বাদসাহ কহিলেন “সর্মাপেক্ষা জ্রভগতি অশ্ব মুহূর্বমধ্যে সজ্জিত 
কর! পত্রৰাহক ! ভূষি ম্বকাধ্যে যেতে পার!” 
আলমসের দূতের অঙ্গে প্রভুর আদেশ..এ পালনের জন্য 
প্রস্থান করিল। আকরর তখন অজরপিংহের করগ্রাহণ করিয়া 
কহিলেন “বত্স অজয় ! '্মাগ্ুমেদনগরের এ যুদ্ধের ভার 
তোমার উপর অর্পিত হ'ল । সাবধান । রাজপুত-বীরের ন্যায়, 
প্রতাপসিংহের পুলের ন্যার, আকবরের প্রিয়তম সেনাপতির 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । রা ্ঁ 
ম্যায়, এ গুরুতর কার্ধা সম্পন্ন করিও । আমি কত দিনে 
প্রত্যাগমন কর্ব, তার কিছুই নিশ্চয় নাই; তোমাকে কাল 
শ্ীভাতে সৈন্যদল লয়ে অগ্রসর হতে হবে । দেখিও, যেন 
এই নারীসেনাপভির ত্রভঙ্গীতে ভীত হুইও না অথবা তার 
উজ্জল নয়নের কটাক্গে মুগ্ধ হইও না। আর আমি তোমার 
নিকট প্রতিষ্রত হলেম, তোমার বীরত্বের পুরস্কার মিবার- 
সুন্রী হিরগরয়ী |” 

তিনি এই বলিয়া লক্ষ দির! অস্থে আরোহণ ক 1 
কয়েকজন অশারোহী তাহার অন্থসরণ করিতেছিল, তিনি হস্ত 
নঞ্চালনে তাাদিগকে নিষেধ করিলেন । ভারত-সজজাট আক- 
বরশাহ একাকী পবৰনগতিতে উদয়পুরের অভিমুখে অশ্বচালন! 
করিতে লাগিলেন । 


অগ্ষ পরিচ্ছেদ । 
যাবনিক পরিণয়। 


নিদাঘের নিশা! অবসানপ্রায় । নিশানাথের প্রেমঅভি- 
নয়েরু শেষ দৃশ্য অভিনীত হইতেছে । সেই প্রীতিমর়, 
আলোকময় রঙ্গভূমির দীপমালা এক একটা করিয়া নির্বাপিত 
হইতেছে । হিরগয়ী একাকিনী ধীরে ধীরে উদয়পুরের রাজ- 
প্রানাদ-পার্শস্থ কুন্তুম উদ্যানে আসিয়া ই্াড়াইলেন |. তিনি 
প্রত্যহ এই সময়ে এইখানে আসিয়া কুহ্থম চয়ন করেন।, 
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আঙ্গ তীহার মুখমণ্ডল অতি মলিন। হিরগ্ুয়ী অনেকক্ষণ 
সেইখানে এক্াকিনী বঙিক্া! অশ্রবিদর্জন করিতে লাগিলেন |, 
“তার পর অঞ্চলে অশ্রমোচন করিয়া যুক্তকরে, মুদিতনয়নে, 
আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন “দেব ভবানীপতে ! 
আমার এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে আমাকে দয়া করে বল, 
আমি কোন ব্রত পালন করলে অজয় এবিপদ হতে মুক্ত 
হবে ?” 

'অকল্মাৎ নিস্তদ্ধ গগন “হর ! হর ! বম্‌ বম্‌!” শবে প্রতি- 
ধ্বনিত হইল। হিরগ্নয়ী চক্ষু উন্মীলন করিয়। দেখিলেন, সম্গুখে 
একজন জটাভুটভূষিত, বিভৃতিচচ্চিত ত্রহ্গচারী দণ্ডায়মান 
হিরগ্নয়ী চন্ত্রকরমিশ্রিত উধালোকে দেখিলেন, ব্রহ্মচারীর 
কমনীক্ষ, লারণাময় কাস্তি। তাহার শশ্রদামশোভিত, 
; জটাজুটভূষিত বদনমণ্ডলে অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি উলিয়। 
পড়িতেছে। তাঁহার বিশাল বঙ্কিম নয়ন জটাজটের অভ্যন্তরে, 
শৈবালদ্ূলে বিকচ কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মচারী 
করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসী করিলেন বসে! তোমার বাল্যসখ! 
অজয়সিংহের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হয়েছ? ভয় নাই, 
দেব ভবানীপতি সকল অমঙ্গল নিবারণ করবেন 1” 

ছিরগ্য়ী প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল, “দেব! আমি 
স্বপ্প দেখেছি, যেন অজয়সিংহ বড় রিগদ্ে খড়েচেন । যদি 
আমার স্বপ্ন সত্য হয, আমাকে আপনি দয়া করে বলুন, আমি 
কোন ব্রত অবলম্বন ক'লে. অজয় এ বিপদ হতে মুক্তি পাবে।” 

ব্রহ্মচারী নয়ন মুদিত করিয়া, ক্ষণমাত্র ধ্যানমগ্ন হইয়া, 
উত্তর করিলেন “কল্যাণ! তোমার স্বপ্ন সত্য, কিন্ত কাতর 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। শত 
হবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার লঙ্গে এই নিকটবর্তী 
তৰানীপতির নূহ্তন মন্দিরে এসে তীর পুজা কর। দেবাদি- 
ক্দেবের প্রসাদে অক্গয়সিংহ সকল বিপজ্জাল হতে মুক্ত হবেন ।” 
_. ছিরখারী ব্রহ্মচারীর বদনমগ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিল।, 
্ন্মচারী মৃছু হাস্য করিয়া দয়ার্ডক্ে, যধুর স্বরে, কহিলেন 
“বৎসে ! তুমি কি আমার সক্ষে আস্তে সঙ্কোচ বোধ কণ্রচ? 
সে মন্দির অতি নিকটে, তুমি দেবাদিদেবের নিকট হ'তে 
অভীষ্ট ভিক্ষা ক'রে, এখনি ফিরে আস্তে পার্বে 1” হিরগ্মরী 
্রক্ষচারীর সঙ্গে চলিল। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া একটা ক্ষুদ্র 
মন্দিরলমীপে উপস্তিত হইয়া ব্রন্ষাচারী কহিলেন “এই সন্গুখে 
মহাদেবের মন্দির, বৎসে ! ভিতরে প্রবেশ ক'রে, দেব ভবানী- 
পতির নিকট আপন অভীষ্ট প্রার্থনা কর।” 
হিরগ্নয়ী ব্রদ্ষচারীর সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রী" 
বাহির হইতে কে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। মহাদেবের প্রতি- 
মুন্তি কোথায় দেখিবার জন্য হিরখ্ময়ী উতস্কনেত্রে চারি দিকে 
চাহিয়া দেখিল। একি ইহা তে! মন্দির নহে! ইহা যে 
মুসলমানের মসজিদ । হিরগ্য়ী সভয়ে দেখিল, এক 
প্রান্তে এক খানি মন্র প্রস্তরনিশ্দিত মেজ, তাহার উপরিভাগ 
লোহিত বস্ত্রে আবৃত। তাহার উপর কয়েকটা ফুলদানি ও 
এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক! একজন শ্বেতশ্মশ্র দীর্ঘাক্কতি মুলমান 
মেজের নিকট উপবিষ্ট ও তাহার পাশে ছুই জন যুবক দগ্ডায়- 
মান! এক জন বনুমুল্য পারচ্ছদ ও রাজ-উষ্ীষধারী সুন্দর 
যুবাপুরুষ! আর এক জন--একি1 হিরগ্মবী সিরিয়! 
উঠিলেন ! ইহাকে হিরয্ঘ্ী আর একবার দেখিয়াছিলেন! 


সি. 


রি... অমুতপুলিন। 
যেদিন বিজয়াদশমীর মৃগরায় সর্ধাপেক্ষা বীরত্ব প্রদর্শনে 
 জয়মালাশোভিত, বীরদলপরিবৃত, বীরশ্রেষ্ঠ অজয় সিংহকে 
দেখিয়া, হিরণ্রী সাদরে, সহর্ষে, অজয়ের মন্তকে পুষ্পহার* 
নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই দ্দিন এই খর্ধারতি, লম্বিতশম সন, 
এক-চক্ষু যধনটসনিককে দেখিয়াছিল! পুষ্পহার অজয় 
সিংহের বাহ স্পর্শ করিয়া, ইহারই মস্তকে পড়িয়াছিল ! 
হিরণুরী সভয়ে দেখিল, যবন সৈনিক হাস্য করিতে করিতে 
তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে! কাতরপ্রাণে, বিহ্বলহৃদয়ে. 
বিশ্মিতনয়নে, ছিরণায়ী ত্রক্ষটারীর দিকে চাহিয়া দেখিল! 
একি সর্বনাশ! ব্রহ্মচারী কোথার ? জটাজ্টভূষিত, বিস্ৃতি- 
চর্চিত সন্্যাসীর পরিবর্তে এক জন আলুলায়িতকুন্তলা উন্মা- 
দিনী রমণী! যে উন্মাদিনীকে হিরণায়ী এক দিন শৈশব. 
কালে আরবালি পর্ধতসমীপে অজয়ের সঙ্গে মযুর ধরিতে গিয়া 
দেখিয়াছিল, এতো। সেই উন্মাদিনী? যে দিন অঙ্জয় সিংহ 
আকবরের সঙ্গে উনয়পুর-ছুর্গ পরিত্যাগ করেন, তাহার পূর্ব 
রাত্রে যে উন্মাদিনী করতালি দিয়া. বিক্ৃতকঞ্ঠে নিদ্রিত 
হিরণ্ময়ীকে ভীতি প্রদর্শন করিয়! অন্তদ্ধান হইয়ািল,আশৈশব 
প্রথম দর্শন অবধি যে উন্মাদিনীর ভীষণ, জ্রনুটাকুটিল কটাক্ষ, 
ভীতিপুর্ণ কণ্ঠম্বর, বিকট উচ্চহাস্য, হিরগ্মরীর হৃদয়ের ভিতর 
জাগিতেছিল, এতো দেই উন্মাদিনী ! হিরখারী হাহার দ্রিকে 
চাঙিবামাত্র উন্মাদিনী করতাপি দিরা উচ্চ,-:ধ হাস্য করিরা 
উঠিল । হিরণ্মরীর মন্তক ঘুরিতে লাগিল, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া! 
আসিল; সেচাঁরি দিকে কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিল । 
স্থরাপানমন্ত মখায়ত অ।লি অগ্রনর হইর। হিরখয়ীর কর গ্রহণ 
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করিয়া চুম্বন করিল & পার্শবন্তী যুবরাজ সেলিমকে সম্বোধন 
করিয়া! বলিল প্যুবরাজ। তবে আর কাজি সাহেব এ সুখের 
গ্রিবাহ সম্পন্ন ক'রতে বিলম্ব ক*রচেন কেন ? আহাঁপান। ! 
যুবরাজ! আপনি যেকোন উত্তর করচেন না!” যুবরাজ 
সেলিম তখন মন্্মুগ্ধ ও বাকশৃন্য হইরা হিরগ্ময়ীর অতুল 
বূপরাশি দেখিতেছিলেন 1 সখায়ত বলিতে লাগিল “ইজব ও 
কবুল” সম্পূর্ণ হয়েছে! এই সাধের পরিণয়ে এ পরীজান 
কোন আপত্তি করচেন না! কাজি সাহেব! তবে আপনি 
আর বিলম্ব করচেন কেন ?” 

কাজি সাহেব দাড়াইয়া। উঠিয়া, শ্বেতশ্মশ্র কণ্য়ন করিয়া 
বলিলেন “ইজব ও কবুলের” সাক্ষী কই ? 

সথায়ত উত্তর করিল “কেন? সাক্ষী স্বয়ং যুবরাজ সেলিম » 
আর এই উন্মাদিনী রমণী 1” | 

কাজি কোরাঁণ উন্মোচন করিয়া, গম্ভীর স্বরে পাঠ আরম্ত 
করিল। অকন্মাৎ রুদ্ধ মলজিদের কপাঁটে কে সবলে করাঘাত 
করিয়া জলদগস্তীরস্বরে কহিল “ভিতরে কে আছ, শীগ্র দ্বার 
উদ্ঘাটন কর, নচেৎ পদাঘাতপ্রহারে মুসলমান-মসঞ্জিদের 
অবমাননা ক'রতে বিলদ্ব ক'রব না!” 

কাজির হস্ত হইচ্তে কোরাণ খনিয়া পড়িল! খুবরাঞ্জ 
সেলিমেন্ন উন্তীষ ভূতল-চাত হইল! সখারত ঘন্মান্ত হইরা 
কাপিতৈ কাপিতে হিরগ্ননীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, ভূমিতলে 
বসিয়া! পড়িল! উন্মাপ্দিনীর অঞ্চল চিকুরদাম-চ্যুত হইয়। 
ধরণীপৃষ্টে লুটাইল ! হিরগ্মরী এতক্ষণ সংগ্ঞা হারাইর' কাষ্ট- 
পুন্তলিকার স্ায় দাড়াইরাছিলেন,সেই আকাশবাণীর স্তায় মধুর 


চি 


৪... অমৃতগুলিন। 


গল্ভীর স্বরে সহসা চেভনালাত করিয়াারি দিকে চাহি 


দেখিলেন ! ভিতরে কেহ উত্তর দিল না দেখিয়া, আগন্তক 
দ্বারে পদাঘাত করিলেন । কাষ্ঠের কপাট চূর্ণ হইয়া ঘোৰ 
ঝন্‌ বন, রবে ভূতলে পড়িয়া! গেল! আগন্তক ভিতরে প্রবেশ 
করিলেন । হি দেখিলেন, আগন্তক হারহদম্াট আকবর 
শাহ! 


ভাউম পরিচ্ছেদ । 


প্রেমিকের পুরস্কার । 


দিল্ীশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিয়া! সেলিমের দিকে আরক্ত- 
নয়নে, ভীব্রদৃষ্টতে চাহিলেন। সে ভীষণ ..ৃষ্টিতে ভারতের 
ভাবী অব্বীশ্বর সেলিমের হৃদয় কম্পিত হইল! তিনি কর- 
স্থিত তরবারি ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর ভর 
দিয়। মন্তক অবনত করিরা ফাড়াইয়া রহিলেন। সম্রাট 
সখায়ত ও কাজির দিকে ত্রকুঞ্ষিত করিয়া চাহয়া দেখিয়া, 
সকরুণ দৃষ্টিতে হিরগ্মনীকে নির্রীক্ষণ করিয়া, উন্মাদিনীর দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাদা, করিলেন “তুমি ?ে উণদিনী 
বিশাল নয়নযুগল ঘুণিত করিয়া, দুই হাক্টে ৷ আপন চিকুরদাম 
আকর্ষণ করিয়া, এক বার অধর দংশন করিয়া, দুইবার উচ্চ 
উরসে ত্বীরে ধীরে করাদাত করিয়া, উচ্ছেস্করে হাস্য করিয়া 
উঠিল। জাকবর শাহ জিগ্রাস। করিলেন*তুমি কি উন্মাদিনী?” 





পা রি 


 উনমাদিী হাসা করিয়া উত্তর করিল ভে 
দির্রীস্বর! ব্যস্ত হইও না! আমার পরিচয় শীঘ্রই জানতে 
পাঁরবে। আমার পরিচয়ের এ উপযুক্ত স্থান নয় । সে যাহোক 
এই উম্মাদিনীর বহুদিনের অভিলাষ আজ পূর্ণ হয়েছে! এ 
দেখ, নিষ্টর গোয়ালিহাররাজের কন্ঠা. পাপীরসী রাক্ষসী 
তারাবাইয়ের দুহিতা আজ একজন নীচকুলোস্তূত মুসলমানের 
ধর্পত্ধী! তার সাক্ষী দিনীশ্বরের পুত্র যুবরাজ সেলিম, এই 
কাজি, আর আমি--৮ঃ 

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী হিরগ্নয়ীর সম্মুখে আসিয়া 
করতালি দিয়! উচ্চ হাপ্য করিয়া, দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া 
গেল । হিরণ্য়ী এতক্ষণ বাক্‌শৃন্তা, বিস্ময়বিষু্ধা হইয়! 
দাড়াইয়াছিল, সহসা এককালে সকল ঘটনা তাহার হ্বদয়- 
পটে উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইল ! ব্রহ্ষচারিবেশধারিণী উন্মা- 
দ্বিনীর ঘোর প্রতারণা,মহাদেবের কল্পিত মৃষ্তি, কাজির কোরাণ- 
পাঠ, মুসলমানটসনিক সখায়তের পাণিগ্রহণ, মুহুূর্তমধ্যে 
তাহার মনোমধো অঙ্কিত হইল ! হিরগ্রয়ী চেতন। হারাইয়া, 
মৃচ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সথায়ত আলি সহস। 
যেন সাহস পাইয়া! দাড়াইয়া উঠিল ও হিরঘ্নরীকে ধরিবার জন্তা 
বাহু প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইল ! সম্রাট সরোষে, বজগম্ভীর 
স্বরে, কহিলেন “সাবধান গোলাম! এ রমণীকে স্পর্শ করিস 
না!” 
. সখাক়্ত চমকিয়া পশ্চাতে সরিয়া গিয়া করযোড়ে কহিল 
“আপনি কি বিস্বত হয়েচেন ঘে, এ রমণী আমার ধর্মপত্থী ? 
আপনি বুবরাজকে নিজ্াদা করুন|” 


ি 


নদ 
৪ 


88:70 অনুভপুলিন। 

 সখাস্মতের কথার কর্বপাতনা করিঝ়] সা সেলিখের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন “সেলিম! মোগলকুলের কণগ্ব। আমি 
_ ভোমাকে বারদ্বার ক্ষমা! করেছি! কিগ্ত আক্ষিকার এ খোর 
মুর্খতার জন্য কোন্‌ কঠোর শাস্তি তোমার উপযুক্ক, তা আমি 
এখনও নিশ্চয় করতে পারতি না] |” 

সেলিম উচ্চৈস্বরে কহিলেন “দিললীশ্বর! যে অপরাধী 
তাহাকেই দণ্ডিত করা ন্যারসঙ্গত। আজিকার এ ঘটনার 
জন্য একাকী পাপ'ম্মা সথায়ত অপরাধী, আমি সাক্ষিমাত্র । 
স্থতয়াং আপনার বিনা অনুমতিতে আমিই এর প্রতি দও 
বিধান ক্রলেম 1৮ 

বলিতে বলিতে সেলিম বিছ্যাদগতিতে, ক্ষিপ্রহস্তে, তরবারি 
সঞ্চালন' করিরা সথায়তের বক্ষঃস্থলে প্রচগ্ডবলে আঘাত 
করিলেন । সখায়ত ভীমরবে চীৎকার করিরা প্রাণত্যাগ 
করিল । 

সম্রাটের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইল 1 তিনি 
সেলিমের দিকে অগ্রসর হইয়া তরবারি কোবমুক্ত করিলেন । 
কিন্ত তণনি সেচাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে গম্ভীরন্বরে 
বলিলেন “পাপের পর পাপ! মূর্থভার উপর মূর্খতা ! তুমি কি 
মনে কর, আমি এতই মুর্খ যে. তোমার পাপ কসভিসন্ধি 
বুঝিতে পারচি না | নে যাহোক আমার »্/জকার আদেশ 
মনোধোগ দিয়ে শোন, যদি এ আদেশ প্রতিপালন ক'রতে 
পার, তবে আমি শত অপরাধের সঙ্গে আজিকার এ পৈশাচিক 
আচরণও ক্ষমা কর্ব। শুন, আমি এই রাজপুত-ললনাকে 
আলয়ে লয়ে গিয়ে, আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন কর্‌ব 


৬ 


৭ রি ৯ 


নবম পরিজন । ২ ২.০ গনী 
মনক্থ করেচি। ঈনি গ্রিন লৌকিক আচার স্বছসারে সুসল- 
মুনের ধশ্পত্থী । হতরাং হিন্ুরাজ্ধান'তে আর ই'হার স্থান 
নাই। যদি তুমি কখনও ইহার দিকে প্রেমচক্ষে দেখ, দিশ্চয় 
জানিও, আমি তোমার শত অপরাধের এককালীন দবিধান 
করব! এখন তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর।” | 
সেলিম মৃচ্ছিতা হিরণ্নয়ীর অতুলনীয় রূপরাশির প্রতি 
বারম্বার কটাক্ষপাত করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া আপন 
অশ্বে অরোহণ করিরা, একাকী আশগ্রার অভিমুখে চঙিলেন। 


শসার 


ক 
নবম পরিচ্ছেদ | 
নারী সেনাপতি । 


নিশীথসময়ে আহমদনগরের মোঁগল-শিবিরে নবীন সেনা- 
পতি অজর সিংহ একাকী আপন কক্ষমধ্যে শয়ন করিয়া 
আছেন ॥ রজনী অন্ধকারমর়+ দিগন্তব্যাপী অন্ধতাঁমস- 
ক্রোড়ে আকাশ, অবনী নিষ্পন্দ, নীরব! মোগলশিবির 
শব্দহীন, স্বযূপ্ত। অজয় সিংহ নিদ্রিত নহেন। তিনি উন্মুক্ত 
গবাঙ্গপথ দিয়া দেই কালিমাময় গগনের দিকে চাহিয়া 
চিন্তা করিতেছিলেন । যে দিন তিনি মআাটের সঙ্গে উদয়পুর 
পরিত্যাগ করিয়! আসেন, শৈশবসথী হিরঞ্য়ীর নিকট হইতে 
কাতরপ্রাণে, চঞ্চলচরণে, সাশ্রনয়নে, বিদায় গ্রহণ করেন, 
সেই দিন নিশীখের নিস্তব্ধ গগন ঠিক এইরূপ ,কালিসাময় 





আপ 0 অসৃতগুলিন। 
 দেখাইয়াছিল। সহসা যেন তীহার ভ্ুদয়মধ্যে প্রর্তীতি জঙ্দিল 
যে, তিনি চলিয়া আসিবার পর ছিরণের নিশ্চয়ই কোন বিপৎ- 
পাত ঘটয়াছে । তাহার মনে হইল, সেদিন উদয়পুর পরি- 
ত্যাগ করিয়! বড়ই মুর্ধের স্যায় কাজ করিয়াছেন, প্রাণসথী 
হিযরণের কোমল প্রাণে বেদনা দিয়াছেন, জানিরা শুনিয়] 
তাহাকে ঘোর বিপদে পাতিত করিয়াছেন 1, কিন্তু এখন সে 
কথা ভাবিয়া আর কি করিবেন? যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বে 
চলিয়া গেলে, সম্রাটের নিকট বিশ্বাসঘাতক্ষ হইতে হইবে, 
ক্ত্রিয়ধর্শে পতিত হইত হইবে, লোকে কাপুরুষ বলিবে! 
হিরগ্মরীর বিদায়কালের প্রীতিমাখা কটাক্ষ, ন্নেহপুর্ণ, আবেগ- 
ময় কষ্ঠম্বর, নৈরাহ্ঠময় সৃধাময় অধর, বারষ্কীর মনে পড়িতে 
লাগিল। নি বিষাদ্দে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! 
নয়ন মার্জনা করিলেন । এই সময় আগ্রেয় গিরির আকস্মিক 
বিদারণের ন্যায় ঘোররবে নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল । 
বছের পর বজ্জনির্ধোষের ন্যায় সেই ভীষণ নিনাদে মোগল 
শিবির কম্পিত হইয়া উঠিল! মোগল মেনাগণ সহসা! যুদ্ধের 
আশঙ্কা নাই জানিরা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল । 
বিশ্মিতহদয়ে, বিহ্বলচিত্রে, তাঁহারা বাহিরে আপিয়া, দুর্গের 
অভিমুখে চাহিয়। দেখিল! বোধ হইল যেন অকন্যাৎ দ্বাদশ 
কূ্য্যের শ্মিজালে তনোময় গগন প্রদীপ হইয়া উপটন ও*তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘোর ভীষণ শব্দে চারি দিক কম্পিত 'হইয়| 
উঠিল। মোগলেরা আবশ্যকমত এককালে আহমেদনগরের 
দুর্গ তম্মসাৎ করিবে, এই অনিপ্রায়ে ভূমিমধ্যে বারুদরাশি 
প্রোথিত করিরাছিল। অব্জয় সিংহ অগ্রসর হইমা! দেখিলেন, 





| নর 


কৌশল চা হইয়াছে। শত্রপক্ষ প্রতিকূল: খনি নির্মাণে 
ছুই পাশের খনি প্রজলিত করিয়াছে) শক্রসেন্ট্রগণ জয়োরাস 
সহকারে মোগলশিবিরের দিকে কাঁমানবর্ষণ করিতেছে । 
তিনি দেখিলেন, আজিকার যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় অবশাস্তাৰী । 
সহসা তাহার মনোমধ্যে আশার সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন, 
দুর্গপার্শস্থ তৃতীয়'খনি প্রজ্জলিত করিতে পারিলে অন্ততঃ ছুর্গের 
এক পার্শ ভক্মপাৎ্ হইবে । তিনি উচ্চৈঃস্বরে সৈন্যগণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন “এই বিংশতি সহস্র সৈনিকের মধ্যে 
তোমাদের কয়জনের এমন সাহস আছে যে, শরুদলের কামাঁন- 
বুষ্টিতে ভ্র্ষেপ মা ক'রে, ্র প্রচণ্ড হুতীশনশিখা পদতলে 
দলিত ক'রে, ছুর্গের পূর্বপার্শন্থ খনির মুখে অগ্নিপ্রদানে 
ছুতাশনক্রোড়ে জীবন বিসর্জন দিতে পার, আর এই 
বিংশতি সহশ্র কীর পুরুষকে সংগ্রামে পরাজয়ের অপমান হইতে 
রক্ষা কর। যদি তোমাদের 'এ সাহস থাঁকে, তবে তোমাদের 
মধ্যে অস্ততঃ বিংশতি জন অবিলম্বে ধাবমান হও 1” 

. কেহ অগ্রসর হইল ন1, কেহ উত্তর দ্রিল না, দেখিয়া অজয় 
সিংহ পার্শববন্ধী যুবরাজ মোরাদকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন 
প্যুবরাজ! দ্রিপ্লীর সম্রাট কাপুরুষের দল লইয়! যুদ্ধ করেন! 

. আপনি সেনাপতির ভার গ্রহণ করুন, আমি স্বয়ং এ খনি 
মধ্যে অশ্ি প্রদান ক'রে, হুতাশনক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করি ! 
নচেৎ আঁজি জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই |” 

এই বলিয়া অজয় সিংহ অঙ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া! অগ্রসর 
হইলেন। কিন্তু তাহাকে হতাশনে্জীত্বসমর্পণ করিতে হইল 
না। ঠিক সেই সময়ে আপনা হইতেই অস্বি্কুলিঙগ্পর্শে 


৫ 


ন্‌ 
ষ্. 


৫8. অমৃতপুলিন 1 

তৃতীয় খনি জিয়া! উঠিল । দেখিতে দেখিতে ছুর্গের একপার্খব 
প্রচ্ডরবে ভূমিসাৎ হইল ও তাছার সঙ্গে সহস্রাধিক শক্রুসৈনিক, 
অনলক্রোড়ে পতিত হইল । মোগল সৈন্যগণ নূতন উৎসাহে, 
পুর্ণ উদ্যমে, শত্রছূর্গ আক্রমণ করিল। শক্রগণ অকম্মাৎ 
প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে ভগ্বোদ্যম হইয়াছিল , সাগর- 
তরঙ্গের নায় যখন মোগলসেনা এককালে দুর্গ আক্রযণ করিল, 
তখন তাহার! সে প্রবল বেগের প্রতিরোধ করিতে পারিল না। 
কেহ কেহ অকস্্রতাগ করিয়া পলায়ন করিল, বহুসংখাক সেনা 
কিয়ৎ ক্ষণ যুদ্ধ কয়া হত বা আহত হইল, কেহবা বিনা যুদ্ধে 
শরুহস্তে আত্মসমর্পণ করিল। মোগল সেনানীর, জয়োল্লাসে 
গগন প্রতিধ্বনিত হইল । অকন্মাৎ সেই শ্রবণভেদী রণকোলা- 
হুল অতিক্রম করিয়া কাহার বীণা বাজিয়া উঠিল! প্রথমে 
মুছ, মধুর, অল্পষ্ট রৰ) তার পর তানলয়পুর্ণ, প্রীতিময়, 
মোহ্ময়, ললিততান ; ক্রমে দিগন্তব্যাপী, ঘোরগর্জনশীল, 
গগনবিদারী, মোহন ঝঙ্কার আকাশতলে, শৃনাৰক্ষে, জীব- 
হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! কামানের ঘর্থর, তরবারির 
ঝন্‌ ঝন!, মোগল সেনাদলের বিজয়নিনাদ, আহত সৈনিকের 
আর্তনাদ,মুমূর্য, যোদ্ধার হাহাকার,এককালে নীরব হইল! আর 
সকল শব যেন সেই মনোমোহন শব্দে বিলীন হইয়। গেল! 
জানি না,সে বীপাতন্ত্রে কোন যোহন মন্ত্র ৰিরাক্ষ করিতেছিল ! 
উভয় দলের সেনাগণ নিম্পন্দ ওনিশ্চে্ট হইয়া যে যেখানে 
ছিল, দাড়াইয়া রহিল। মোগল টৈনোর উদিত তরবারি 
শত্রগ্রীব! স্পর্শ করিল না,পলায়নোম্ুখ সৈনিকের চরণ অগ্রসর 
হইল না।. সকলে বিস্মিত ও স্তপ্ভিত হইয়া দেখিল, সেই 


নবম পরিচ্ছদ ঃ সম 


জদয়োন্নাদকর বীগান্ন বঙ্কার করিতে করিতে, সেই ভূষনমোহন 
বীণারষে তুবনমোহন কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গীত গাইতে গাইতে, 
উশ্পৃষ্ঠে এক রমণীমূর্তি রক্ষেত্রে আবির্ভতা হইল! হীরক- 
দাম-খচিত পরিচ্ছদে রমণীর মুখ হইতে চরণ পর্য্যস্ত সম্পূর্ণরূপে 
আচ্ছাদিত। কেবলমাত্র কালতুজঙ্গতুল্য দীর্ঘবেণী দেখা 
যাইতেছে ও কটাবন্ধে ভীষণ তরবারি ছুলিতেছে! গীত শেষ 
হইবার পূর্চেই পলাতক সৈন্যদল ঘোর গর্জন সহকারে 
আকস্বিক প্রলয়ঞ্জলদের ন্যায় রণক্ষেত্রে ধাবমান হইল। 
অজয় নিংহও আপন সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া 
সকলের সন্দুগ্রীন হইলেন | রমণী তখন বীণা ভূতলে নিক্ষেপ 
করিয়া অজয়সিংহের সম্মুখে আসিয়া সেই ভীষণ দীর্ঘ তরবারি 
উত্থিত করিয়া বলিলেন “অজন্ন সিংহ!” মুহূর্তের জন্য অজয় "* 
সিংহের শরীর সিহরিয়া উঠিপ, যেন কোন আঁকশ্মিক চিত্ত- 
বিকারে ভীহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া! উঠিল। মেই 
সময়ে দিল্লীশ্বরের শেষ কথাটা তীহার মনে পড়িল “দেখিও 
যেন এই নারীসেনাপতির জ্রভঙ্গীতে ভীত ছইও না অথবা 
তাহার উজ্জল কটাক্ষে মুগ্ধ হইও না”। তিনি চিন্তবিকার সম্বরণ 
করির! অসি উত্তোলন করিলেন । রমণী উচ্চ হাস্য করিয়া 
করতালি দিয়] বলিল “আর অবলা রমণীর উপর বৃথা বীরত্ব 
প্রদর্শন কি প্রয়োজন? ইদ্দেখ তোমার সৈন্যগণ রথে 
ভঙ্গ দিয়ে পাঁণায়ন করচে ।” 

সে বিকট হাসারৰ অজয় সিংহের হৃদয়মধ্যে বাঁজিল। 
তিনি যেন মন্ত্রাছুত হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি - 
লেন। রমণী আবার হাস্য করিয়া উঠ্ঠিলেন: ও, হঠাৎ এই 


১ ুতগুলিন। 

সময়ে একবার তাহার মুখমণ্ডল হইতে, অবঠন সরিয়া 
গেল । অন্ষযষিংহ সিহরিয়। বলিলেন "একি? ইনি সেই 

উদ্মাদিনী 1” ' 2 ইরা, 


দশম পরিচ্ছেদ। 


হিরগ্রযী কোথায়? 





কয়েক দিবস যুদ্ধের পর মৌগলের লঙ্গে টাদস্থলতানার 
সন্ধি স্থাপিত হইল. মোগল সেনাতণ রণক্ষেত্র নারী সেনা- 
পির বীরত্বদর্শনে বিস্মিত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিল) 
বিশেষতঃ তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্গিরাছিল বে, ঠাদন্থুলতা না 
যে কেবল বীররমণী তাহা নহে, তিনি কোন অমানুষিক 
. ধরশিকশক্কিবলে অপাপ্য সাধনা করিতে পারেন, মন্ত্রবলে 
নিজ্ীীব সেনাদলের মধ্যে জীবন সার করতে পারেন, বীণা- 
বঙ্কারে শক্রসেনাকে মন্্মুগ্ধ করিতে পারেন । টাদস্ুলতানাও 
দেখিলেন, কাহার মিত্রগণের মধ্যে একা ও দুঢ়তা নাই এবং 
তাহার সৈম্তবলও এরূপ নহে ধে, বছকাল মোঁগলসঘাটের 
প্রতিযোগিতার সমর্থ। হয়েন, স্থৃতরাং সদ্ধিসংস্াপন তীহারই 
পক্ষে স্থবিধাজনক | সে সন্ধির বিষয় ই্ি'নপাঠকদাত্রেই 
অবগত আছেন। অজয় সিংহ অগত্যা সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। 

. নিদা-দ্থিপ্রহরে অজয় নিংহ একাকী উদয়পুরপ্রাপাদের 
রম্থুখে আসিয়া» আপন দানবদমনের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ 
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তী (পম পিচে । ১, 
করিলেন। বিপুলকায উদযপুর-প্রাসাদ যেন লিঙাখতাগে 
স্পন্দহীন, ভ্রিয়মাশ! প্রহ্রিগণ কেহ ভূতলে পড়িয়া নিদ্রা 
বাইতেছে, কেহ ৰা প্রাচীরে পৃষ্ঠ রাখিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া, 
ূ্মাত্রায় অহিফেনসেবনের পূর্ণ ্থখ উপভোগ করিতেছে । 
অশ্থের পদধ্বনি শুনিয়া, তাহারা উঠিয়া! ঈাড়াইয়া, অজ্জম 
ফিংহকে অভিবাদন করিল। অন লিবে বজায় িনিদুল্‌ 
"পিতা কোথায় ?* 

রথ বউ চউতু করিল শনি খা হই দিব 
হল বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন ! বোধ হয় 
বাদশীহের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা !” 

শকেন?” 

“অন্ততপুরে যান, সকল জান্তে পারবেন !” 

অজয় সিংহের হৃদয়মধ্যে প্রবলবেগে শোণিতশ্রোত 
প্রবাহিত হইল! অস্তঃপুরে গিয়া কি হিরগ্মরীকে দেখিতে 
পাইবেন না? আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। 
তিনি ধীরে ধীরে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, 
অন্তঃপুর নীরব, কোলাহুলশূন্ত! পরিচারিকাগণ কেহ ব্যজন- 
হস্তে ভূমিতলে পড়িয়া আছে, কেহ একাকিনী বসিয়া কি 
ভাবিতেছে, কেহ বা অদ্দশয়ান অবস্থায় বদ্দিয়া আপন 
পাশ্বশারিনী সঙ্গিনীর সঙ্গে মৃছু অস্ফুট স্বরে কি বলিতেছে! 
পালিত হরিণশিশু প্রাচীরতলে শয়ন করিয়। শূন্ত দৃষ্টিতে 
আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! ছাদের এক প্রান্তে 
কপোতদম্পতী নীরবে বসিয়া আছে! ময়ূরের রজতশৃঙ্খল 
ভূতলে পড়িরা রহিয়াছে, ময়ূর নাই! শারিক্ঠর হুবর্ণপিঞ্জর 


৫৪. অমৃতপুলিন। 


মধ্যে শারিকা নাই, পিঞ্জর শৃহ্ত করিয়া কোথায় উড়িয়া 
গিয়াছে! কোলাহলপূর্ণ” শ্রমোদময় পুর রাজ-অন্তঃপুর 
তিনি আর কখনও এমন শূন্ত, এমন সিঃমাণ দেখেন নাইস 
শ্ন্যঘদয়ে, ধীরপদবিক্ষেপে . তিনি টি রখারীর শয়নকক্ষের 
নিকটে গিয়া কম্পিতকষ্ঠে ডাকিলেন হিরণ! 1” নিস্তব্ধ কক্গ- 
প্রাঙ্গণে বিকট প্রতিধ্বনি হইল “হিরণ 1” : 

তিনি সেখান হইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া 'আসিতেছিলেন, 
এমন সময়ে কমলাবতী আগ্রহ সন্ধকারে তাহার নিকটে 
দৌড়িয্া। আসিল। অজয় সিংহ শুষ্ক ভরজ্ঞানা। করিলেন 

“কমল ! হিরণ্মরী কোথায় ?” 

কমলাবতী অঞ্চলে চক্ষু মু্ছিতে মুছিতে বলিল “দাদ! !” 

অজয় সিংহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “কমল! হিরগ্ময়ী 
কি এ পৃথিবীতে আর নাই 1৮ 

কমলাবতী রোদন করিতে করিতে বলিল “দাদা ! হিরণ 
মরে নাই, কিন্ত সে মরিলেও আমাদের এত দুঃখ হত না 1” 

অর সিংহ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা কল্গিলেন “ভবে জানি 
শীপ্র বল, হিরগ্নরী কোথায় ?” 

কমলাবতভী উত্তর করিল “হিরণ্রী এখন দিল্লীর বাঁদশাহের 
অস্তঃপুরে ! সকলে বলে, মুলমান তাকে *স্পুর্বক বিবাহ 
করে লয়ে গেছে!” রি 

অজয় সিংহের মুখমণ্ডল পাখুবর্ণ ধারণ করিয়া আবার 
আরক্তিম হইল! তিনি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিলেন । 
কমলাবতী তাহাকে বিশ্রাম করিবার জন্য পাশ্রনরনে বারক্ষার 
অন্থরোধ কাইতে লাগিলেন। তিনি কোন উত্তর না দির! 





বরসঞ্চালনে তাহাকে নিষেধ করিলেন । বাহিরে আসিয়া, 
কাহাকেও কিছু না৷ বলিয়া, কাহারও কথাত্র কর্ণপাত না 
ইরিনা, তিনি লক্ষ দরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাহার 
দানবদমন ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পৰনগতিতে ছুটিল। . 


চিপ 


একাদশ পরিচ্ছেদ। 1. 


আশ্চর্য প্রস্তাব |. ঃ 
সম্রাট আকবর শাহ আগ্রার দুর্থমধ্যে একটা নিভড কক্ষে 


একাদশ পরিচ্ছেদ! ৫৫. 





একাকী বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পর্ব. 


আহমদ্নগর হইতে একজন দৃতী লইয়া আসিরাছিল। পত্র 


খানি পারস্যভাষায় লিখিত। আমরা নিয়ে তাহার অনুবায়ঃ 

করিলাম । গগুলি 

ভারতেশ্বর ! »দি! বেণী 
লোকে বলে, আপনি উদ্দারতার জীবন্ত প্রন্মাকে ' 


আজ যে কথা নিজে মনে করিলেও, 'আঁম্মাহই'বেণী বীধ- 


সন্কচিত হই, আপনি আপন হৃদয়মণে ছে, রূপের কথা, চুল 
. হয় জীবনে জলা্জলি দিই, যে গুড় রহ ৮ 

ব্যক্তত্করিতেও লজ্জা করে, সেই কক দ্রিদি! তোমার 
বদয়ের সেই গুঢ় রহদ্যকথা-_-আঁপনার বব দেখে আমার 
করিয়াছি । গুনিয়াছি, আপনি শর বার তোমাকে স্পর্শ 
একথা সত্য কি নাজানি না, কিন্তু এখ: সি এস 77. আমার 
শত্রু নহি, কেননা, আপনার নে 
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রর 


৫৬ অমৃতপুলিন । 


হইয়াছে। সন্ধির প্রস্তাব অনুসারে আমি আপনাকে বিরার 
প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়াছি! হায়! সন্ধির প্রস্তাব? আপনি 
হয়তো! মনে করেন, আমি এ প্রস্তাবে প্রাণতয়ে সন্ত 
হইক়াছি। আমি এ যুদ্ধে বহুদংখ্যক সেনানী হারাইয়াছি 
সত্য, আমার ধনাগার রদ্-শূন্য হইয়াছে তাহাও সত্য ! 
আমি এ যুদ্ধে গোলার অভাবে স্বরণমদ্রা ও রত্ব মাণিক্য বর্ষণে 
শক্রদলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলাম, কিন্ত এখনও আমার নিকট 
অনেক স্বর্ণালঙ্কার আছে, এখনও অনেক হীরক-মাণিক্য 
আছে, তাহাতো! এখনও শেষ হয় নাই! বহুতর বীরসেনা 
মোগলের হস্তে জীবন হারাইয়াছে, কিন্ত আমার নিজের 
প্রিয়তম সেনানিচয় আপনার সৈন্যদ্লের প্রতিযোগিতায় 
বণক্ষেত্রে অবভীর্ণ হয় নাই। দিললীশ্বর! আঁমার নিকট এক 
সপ্ত নারী-সেনানী আছে, আমি স্বয়ং তাহাদিগকে বহযত্বে 
ক পত্র রণকৌশল, বীণাবস্কার, অসিসঞ্চালন শিখাইয়াছি। 
মরে নাই, সম সহত্র মোগলসেনা আমার এই এক শত নারী- 
অজয় সিংসকক্ষ নহে। তার পর আমার নিজের সঞ্জীবনী 
শী বল, হিরগ্রযী ০রী অসি,দকলের উপর আমার অকুতোভয়, 
কমলাবতী উত্তর কর নবীন সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
অন্তঃপুরে ! সকলে বল্টোনা মিথ্যাবাদ্িনী নছে। তবে নামি 
কারে লয়ে গেছে!” [পন করিলাম কেন; আপনার নিকট 
অজয় মিংহের যুব আছে! এপ প্রস্তাব কেন করিতেছি, 
আরক্তিম হইল! তি বলিতে গেলে দয় উদ্বেলিত হইয়া! 
কমলাবস্তী তাহাকে বিচায় না । ভারতসম্্াট, ক্ষমা! করিবেন। 
অনুরোধে কাইতে লার্টির একেবারে শুনিয়া কাজ নাই। 


রঙ ৪ ঙ 
একাদশ পরিচ্ছেদ । তে 


ক 


সে দীর্ঘ কাহিনী বারাস্তরে আপনার কর্ণগোচর করিব। 
যে দ্দিন পাপিষ্ঠ গোয়ালিয়াররাজের, পিশাচী ভারাধাইয়ের, 
ছাঁহিতা হিরগ্মর়ী একজন নীচকুলোত্তত মুসলমানের সঙ্গে পরি- 
গীত হয়, হায়! সেকি সুখের দিন!) একজন উন্মাঙ্গিনী 
আপনাকে আত্মপরিচয় দিবে প্রতিক্রতা হইয়াছিল। আপনার 
মনে আছে। , আজ বুঝিলেন সে উন্মাদিনী কে। প্রতিষ্ঞা 
করিতেছি, আর একদিন আপনার নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত 
করিব । একেবারে সকল কথা বলিতে পারিব ন! বলিয়াই 
এই পত্রমধ্যে এই চিত্রপটখানি পাঠাই! দ্িলাম। আপ- 
নার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে । আমি আপনার 
প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনাকে বিরার প্রদেশ ছাড়িয়া 
দিয়াডি, যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া! সন্ধি স্থাপন করিয়াডি, আপনা স্ 
নবীন সেনাপতিকে আমার শোণিতপিপাসী তরধারির ” 
হইতে অব্যাহতি দিয়াছি, আমিও আপনার নিকট 
প্রতিদান ভিক্ষা করি | সে প্রতিদান কি? শুনুন, ছি 

এই চিত্রপটে অস্কিতা বালিকাকে আপনি আমাকে ' 

দিন। আপনি জিজ্ঞামা করিবেন, আি ৮ 

আমি জানি মে কথার উত্তর নাই 

প্রধোধ মানে না। কেযেন আমার 

করির়। বলিয়া দিতেছে যে, তুই দির 

নিকট হৃদয় উন্মুক্ত কর্‌ আশী ফলবতী 

সমগ্র আর্ধ্যার্ত আপনার নখদর্পণে ্্‌ 

শিখর হইতে বঙ্গোপসাগরতট র্যা 

প্রত্যেক রাজপ্রাসাদ, আপনার ক্র 


৮ অমৃতপুলিন । 
সম্রাট যমুনাতটে হৈম িংহাসনে আদীন, কাল আকবর 
শাহ গোদাবরী পুলিনে নন্ক্যাসীর তপোবনে ছন্বেশে দণ্ডায়- 
মান! সৃতরাং কালে এই বালিক! আপনার নয়নপথে পতিত 
হইতে পারে, ইহ! অসম্ভব নছে। আমি আজ দ্বাদশ বৎসরের 
অধিক ইহার জনা উন্মাদিনীবেশে গিরিগুহায়, গহন কাননে 
ভ্রমণ করিরাছি, সন্ন্যাসী সাজিয়া বিদ্ধ্যগিরির তুষারময় 
প্রস্তরবক্ষে রাত্রি বাপন করিয়াছি, কিন্ত আমার আশা আজিও 
পূর্ণ হইল না। ভারতেশ্বর! অপনি আমার আশা পূর্ণ 
করিতে পারিবেন কি? কাতরপ্রাণা অভাগিনী উন্মাদিনী 
রমণীর মন্মবেদনার ক্ষুব্ধ হইবেন, কি উপহাস করিবেন, 
আপনিই জানেন ।-চাদ সুলতান1 
রর আরুবর শাহ পত্র পাঠ করিয়া পত্রমধ্যস্থ চিত্রপট 
এস্পত্ীক্ষণ করিয়া বলিলেন “অশ্চধ্য প্রস্তাব 1” এই সময়ে 
ক্ষক আসির়া1 কহিল “সেনাপতি অজয় সিংহ প্রভুর 
"অপেক্ষার দ্বারদেশে দণ্ডারমান--* দ্বাররক্ষকের কথা 
ঈতে না হইতেই অজয় সিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
*  ঝবিলেন, তাহার মুখমণ্ডল অতীব পারুষর্ণ ও 
“কম্পিত হইতেছে। তিনি বলিলেন 
«্ পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হন! তোমার 
৷নীয় কথা আছে! এখন বিশ্রান কর, 
বল্ব! আর তুমি ঘে আহুমদনগরের 
।ভ্যায় কাজ করেছ, তার পুরস্কার.» 
'হকণ্ঠে বলিলেন প্তাঁর পুরস্কার আজ 
ঈ্যাগলপিশাচের অঙ্কে বিরাজ ক'রচে, 


গ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৫৯" 


আর ক্ষত্রকুলাঙ্গার অজয় সিংহ তার এই শ্বর্গায় তরবাগ্রি 
যব্নশোণিতভৃষা এখনও পরিতৃপ্থ করতে পারচে না 1” 

বলিতে বলিতে অজয়লিংহ সংজ্ঞা হারাইয়। মর্দরপ্রস্তর- 
তলে, আকবরের সুবর্ণ আসনের নীচে পড়িয়া গেলেন । 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
অন্বর কুমারী । ৮ 


ছিরপ্নয়ী আগ্রাছুর্গে বাদশাহের অস্তপুরমধো। ছর্দ 
সর্দত্র বাষ্্র হইয়াছিল যে, বাদশাহ হিরপ্রীকে আপন 
ম্যায় প্রতিপালন করিবেন । তাহার জনা স্বত্ব - 
নিদ্ধারিত হইয়াছে ও তীহার শুশ্রধার জন্য হিন্দু গ 
গণ নিধুক্ত হইরাছে। তাহার নিজের পরিচারিন 
অন্য কাহারও তাহার মহলে প্রবেশ করিবার ও 
একদিন সন্ধ্যার সময় হিরণায়ী একাকিন 
করিতেছেন, এমন সময়ে উদঘাটিত গবাক্ষণ 
অলন্কারসিঞ্জনশব্দ শুনিতে পাইলেন ও 
; অতি স্থমিষ্ট বামাকষ্ঠম্বরে তাহাকে “হিরগ্ময 
করিল তিনি চমকিয়া দেই দিকে চা 
৮ আগ্রাছর্গে আসা অবধি কেহ কখন তাহাকে 
সম্বোধন করে নাই। বাহির হইতে রমণী 
বিমিশ্র রাজপুত্তানার ভাষায় বলিল “হিররায়ি 
. তোমার পায়ে পড়ি, একবার আমাকে 


রঃ 
৬ অসতপুলিন। 
গ্রবেশ করতে অনুমতি দাও। আজ প্রীয় এক মাস হল, 
তুমি এখানে এসেছ, কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট, একদ্রিন 
তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পেলেম না। রোজ বলি, 
আজ আসব, কিন্ত সকলে নিষেধ করে, বলে যে, বাদশাভের 
অনুমতি নাই। তা তুমি নিজে অনুমতি করলে, কিছু আৰ 
বাদশাহ আমার উপর রাগ করবেন না! মুসলমানীর সঙ্গে 
কথা কইলে তো আর তোমার জাত ঘাবে না! আমি আসব 
বক দিদি?” 
রম হিরপ্নয়ী বলিতেন প্ভুমি কে? ভিতরে এস |” 
আপনিযূণী ভিতরে প্রবেশ করিল । হিরণ্মরী দিখিলেন, রমণী 
আকর. পুর্ণশরীরা তটনী-হৃদয়ে তরজকেলিরঞ্জ্যায় রমণীর 
ৃ অক্ষ, কটি দেহে চঞ্চল, অবিরামলীলাময় সৌনদর্ধারাশি উথ- 
ক্ষক আনছে। ুপখানি হঠাৎ দেখিলে বালিকা বলিয়া 
' অপেক্ষা [লিকার ন্যায় সরল, চঞ্চল চাহনি, যেন সে 
তে না হই, পুরুষের কুটিল কটাক্ষে প্রতিহত হয় নাই। 
হাসিমাখা,সরলতাময়, অনাপ্রাত, অক্ষপ্রসৌরভ 
শাপড়ির মত অধর । বালিকার ন্যার সরল 
ইচ্ছদে ববনী বলিয়া বোধ হয়। পেশোয়াজে 
ছ! কঞ্ঠহারে, কনকবঃ ঞ, চরঞপুরে 
। অতি শোভা পাইছেছে! অঙ্গুজিসমূহে 
নতেছে। রমণী মুখমগুল হইতে অলকগুচ্ছ 
“আমার পরিচ্ছদ দেখে বড় আশ্চর্য বোধ 
+? কিন্তু আমি যবনীয় পরিচ্ছদ বড় ভাল 
আমিও তোমার মত এ পরিচ্ছদকে ম্বণা 


ম্প্স 
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টা ঙ্ ক 
করতেম! সত্য বল্চি, পায়জামা ও পেশোয়াজ দেখলে 
আমার বড় হাসি পেত! কিন্তু এখন আমার চক্ষে আমাদের 
রাজ্মপুতনারীর পরিচ্ছদের চেয়ে যবনীর পরিচ্ছদ স্থন্দর বোধ 
হু +” হিরপ্নযীষ্জ সবিন্ময়ে রমণীৰ্ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন “রাজপুতনারী ! তবে কি আপনি অনবারাজকুমারী 
যুবরাজ সেলিমের পড়ী যোধাবাই ?% 
রমণী মৃ হাস্য কারিয়া উত্তর করিলেন “গিনি ! রদ ঠিক 
অনুমান করেছ! আমিই সেই অভাগিনী! আহা দিদি! 
তোমার মুখখানি বড়ই সুন্দর ! ইচ্ছা হয়.একবার চুম্বন করি! 
সকলে বলে, বাদশাহের অন্তঃপুরে যে সকল সুন্দরী আছে, 
তাদের মত রূপসী নাকি পৃথিবীতে আর নাই! রূপদীদের 
রূপের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না! আহা! বন! আমার 
বড়ই ইচ্ছা হচ্চে, তাদের মাঝখানে তোমাকে একবার 
বসিয়ে দিয়ে, সবাইকে ডেকে এনে দেখাই ! তা চুলগুলি 
অমন রুক্ষ, অমন এলে! করে রেখেছ কেন? এস দিদি! বেণী 
বেঁধে দিই !” 
হিরণ্ায়ী বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন, নামার বেণী বাধ- 
বারই সময় বটে! তোমার মনে সুখ আছে, রূপের কথা, চুল 
রাধবার কথা, তোমায় ভাল লাগ্তে পারে।” 
অখ্বরকুমারী উত্তর করিলেন “তা হোক দিদি! তোমার, 
প্র কালে! মেঘের মত কেশরাশি ধুলায় লুটাচ্চে দেখে আমার 
বড় প্রাণ কেমন ক'রচে1 মুসলমানী একবার তোমাকে স্পর্শ 
করলে তে! আর তোমার গাত যাবে না ক্যা আমার 
০ 


এই উপরোধটা রাখ!” | 
চা 


ই 


২ অমৃতপুলিন | 


নি 

বলিতে বলিতে অন্বরকূমারী হাসিতে হাসিতে উভয় করে 
হিরখ্রীর চিকুরদাম লইয়া বেণীধন্ধনে প্রবৃস্ত হইলেন। বেণী- 
বন্ধন শেষ হইলে অন্বরকুমারী আদরে হিরখুরীর করপুট 
ধারণ করিয়া বলিলেন “ভগ্রিনি ! একটা কথষ্জিজ্ঞাদা কারু, 
আমাকে বল্বে ? আমি তোমার ভগিনী, আমার কাছে মনের 
কথা গোপন করিও না । শুনেছি নাকি আমার স্বামী, যুবরাজ 
সেলিম, তোদার জন্য পাগল হয়েচেন ! তা সভা সতাই কি 
তুমি ভী"র সঙ্গে দিল্লীর সিংহাসনে বসতে অসম্মত]।” 

হি্নণুয়ী উত্তর করিলেন “সেলিমের ভারতের সিঁংহাদন 
আনার নিকটে আমার চরণতনস্থ এই লোস্ট্র অপেক্ষাও তুচ্ছ 
পদার্থ।” 

অশ্বরকুষারী কহিলের “কথাটা আর একটু ভাল ক'রে 
ভেবে দেখ, দিদি আমিও এক সময়ে উন্মপ মনে করতেন । 
বিবাহ হবার আগে কতই রোদন করতেম, কহই ভাবন] হত! 
ওমা | যবনের সঙ্গে আবার কেনন করে চিরদিন একতে দহবাস 
করব? বযধনের শব্মায় কেমন কারে শয়ন করব ? যবনের 
উচ্চি্ট থেয়ে কেমন কারে প্রাণ ধারণ করব পেয়াজ রন্বনের 
গদ্ধে বে প্রাণ বেরিয়ে যাবে? “আলা ভোবা? শুনে কেমন 
করে হাসি ফ্ধরণ করব? কিন্ক এখন জে পত্ব গিয়েছে । 
এখন বোধ হয়, মুসলমানের মত পবিত্র ৪.তি এ পৃথিবীতে 
আর নাই ! খুবরাজ'সেলিমের মতু সুন্দর পুরুষ যেন এ জগতে 


আত কোথাও নাই | তর শত দোষ সন্কেও বোধ হয়, 


অমন স্বামী আর কাঁরও অদৃষ্টে ঘটে নাই ! তার পর দেখ, 
বাদশাহ বৃদ্ধ হলেন, ভারতের সিংহাসন যে শীঘ্রই সেলিমের 
" 


চি 
ভ- 
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হস্তগত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতেশ্বরী 
ই'তে কার না ইচ্ছা হয় দিদি ?” 

* হিরগুরী যুক্কাদশনে অধর দংশন করিয়া উত্তর করিলেন, 
“তা ধিক্‌ অস্বরকূমারি ! আমার কাছে এ সকল কথা বল্তে 
তোমার একটু লঙ্জ1 ক'রটে না? বদি তোমার সপত্রী লাভের 
এতই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তোমার মত নীচগ্রবৃত্তি যদি 
আর কোন রাদপুভনানী থাঁকে, ভার কাছে এ সকল কথা 
বল!” 

অন্বরকৃমারী সহাস্যে বলিতে লাগিলেন “হায় দিদি! 
এখানে সপরীর কি দুঃখ আছে? স্থুন্দবীকুল এখানে ছুলের 
তোড়ার মত! একবার বৃন্তচ্যুত হয়ে তোড়ার বাধা হ'লে 
আর কে ভার দিকে চেরে দেখে? কিন্তু তুমি এখানে থাক্লে 
দুই ভগিনী সুখে থাকৃব! যদি যবরাজ চক্ষু থাকৃতে অন্ধ না 
হন, হৃদয় থাকৃতে পাষাণ না হন, তবে তুমি থাকৃতে জার 
কোন্‌ -লুন্দরী দিনীর সিংহাসনে স্থান পেতে পারে ? একজন 
বনী ভারচেশরী না হয়ে, ভুমি সিংহ্বাননে বস্বে, একি 
আমার পক্ষে সখের বিষর নয় ?” 
হিরগখরী অশ্রু মোচন করিতে করিতে উত্তর করিলেন 

"তোমাকে দিনত্তি করি, আর আমার দগ্ধ হৃদয়ে যাতন। 
দিও নণ!” 

অন্বরকুমারী কহিলেন “ভবে কি হবে? প্রতি ফুহূর্ডে সই তো 
তোমার বিপদের আশঙ্কা ?” 

হিরগয়ী উত্তর করিলেন “আমার নিজের প্রাণ /তা নিজের 
হাতে আছে?” 


এ 


্ অমৃতপুলিন। 


অন্বরকুমারী উঠিয়া দীড়াইলেন। হিরগ্মনী, ঈবিন্বয়ে 
দেখিলেন, অন্বরকুনারীর বালিকার ন্যায় চপলা মূর্তি সহদ! 
ভারতেশ্বরীর গান্তীধ্যময়, ভুবনমোহনরপে পরিণত হইল! 
তিনি বলিলেন পগুন হিরা ! কি হ'লে তোমার সুখ হয়, 
তাই জান্বার জন্য এতক্ষণ তোমাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা 
কর্লেম! বুঝলেম, রাজপুতানার পূর্ব গৌরব বিলুপ্ত হবার 
এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যেখানে তোমার মত রমণী 
আছে, সে দেশ কি আবার পরজাতির পদানত হ'তে পারে? 
তোষার সুখের জন্য, আমি হাস্তে হাম্তে তোমাকে 
দিররীর সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারতেদ! কিস্ধ আমি 
তোমাকে আ'র এক প্রকারেও সাহায্য করতে পারি! শোন 
ভগিনি! আমি তোমার জন্য একথাণি অলগ্কার ল'য়ে 
এসেছি |”. 

“অলঙ্কার 1” 

" “হা দিদি! অলঙ্কার! এই দেখ! বিগদের সময় রাজপুত- 

নারীর চক্ষে এর চেষ্টে প্রিয়তর অলঙ্কার আর নাই 1” 

ভাথরকুমারী আপন বদনের ভিত্বব হইতে একথানি 
তীক্ষধার তরবারি বাহির করিলেন। দীপাঁলোকে তাহার 
তীক্ষ" ফলক চমকিতে লাগিল। অন্বরকুমারী ধলিতে লাগিলেন 
“এই দেখ দিদি! তোমার মনের মত অলঙ্কার € না? যখন 
সকল আশা, সকল ভরসা! নিমু'ল হবে, এখন এ অলঙ্কার 
কতই অমূল্য বোধ হবে! কিন্তু আমার একটা ভিক্ষা আছে! 
দেখিও, যে এ অলঙ্কার আমার স্বামীর, আমার প্রাণেশ্বর 
ফেলিমের অনশ্র্শ না করে!" 


৫২ 
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ধলিতে বলিতে হিরগ্্গীর হাতে তরবারি দিয়া, অন্বর- 
স্ঘারী চঞ্চ্চরণে প্রস্থান করিলেন। হিরখধী তরবারি চুম্বন 
করিয়া আপন হৃদয়ের উপর রাখিলেন 

আর এক ব্যক্তি প্রাচীরপার্থে, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া, 
সমস্ত দেখিলেন, মমস্ত শুনিলেন। অন্বরকুমারী ও হিরগ্রী 
তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সে ব্যক্তি যুবরাজ 
দেলিম! 


পাশ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
চন্দ্রকিরণে। 


পূর্ণিমার নিশা । হিরগ্য়ী এক জন গরিচারিকার সঙ্গে 
কক্ষদদীপন্থ কুন্গুমউদ্যানে আদিল । পৃর্ণশশীবু পুর্ণ প্রেমের 
উচ্ছান্ে বন্থমতী পূর্ণস্থথে হাসিতেছে। নিশার মলিন সুখ 
উজ্্রল করিয়!, তারাদলকে অমৃত প্রবাহে ভাসাইয়1! দিয়া, 
চকোরের চঞ্চল প্রাখে স্ুুধারাশি ঢালিয়া, কুস্গম-পরিমলে 
অমিয় মিশাইয়], পাপীরার ললিত তান অমৃতসিঞ্চনে সিক্ত 
করিয়া কুস্কুম-্উদ্যান প্রেমপ্লাবনে শীতল করিয়া, পূর্ণশশী 
পূরণসথে হাসিতেছে। যেই বিহগ-কুজিত পরিমলময় মারুত- 
* সেবিত উদাাননপো আসিয়া, সেই অমৃত-প্লাবিত গগনতলে 
দাড়াইয়া, হিরগ্য়ীর মলিন মুখ আরও ম্লান হইল! অতীত 
দিনের, শৈশবকালের কি একটা স্থৃতি সহসা মন্রোমধ্যে উদয় 
হইল! শৈশবসখা! অজয়ের প্রীতিময় বদননওল অতি উজ্দ্রল- 


্ 


খু ) 
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বর্ষে হৃদয়পটে চিত্রিত হইল! তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া, পরিচারিকার দিকে চাহিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন “কই”? 
অধ্থরকুমারী কোথারস্ক তুমি না বল্লে, তিনি” এইথানে 
আমার জন্য অপেক্ষা কর্চেন 1” রর 

পরিচারিকা কোনু উত্তর না দিয়া, সেখান হইতে চলিরা 
গেল। এই দময়ে পশ্চাত হইতে কে কম্পিতকণ্ঠে বলিল 
“হিরণ 1” | 

হিরশ্ময়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অজয় সিংহ ! অঙ্জয় 
হিরগয়ীর সম্মুখে আসিরা দাড়াইলেন। কিছুক্ষণ উভরে 
উভরের মুখপানে চাহিয়া নীরবে দীড়াইয়া রহিলেন। 
অবশেষে হিরগ্মরী অঞ্চলে অশ্রপ্রবাহ মোচন করিতে করিতে 
বলিলেন “অজয়! ভূমি এখানে কেন আসিলে ?* 

অজব্ব সিংহ যেন হিরণ্মরীর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া 
উত্তর করিলেন “কি বললে হিরণ! আমি এখানে কেন 
এলেম ?” 

হিরণায়ী কহিলেন “এ যে যবন-সম্রাটের অস্তঃপুর ! এখানে 
যে গতি নুহূর্তে তোমার প্রাণের আশঙ্কা ? ৮ 

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন “প্রাণের আশঙ্কা! হায়! 
হিরগ্য়ি! শেষে ভোদার মুখে এই কথা শুনতে হল? 
হিরগ্মরী যবনের অন্তঃপুরে কারাগারে অ'ঙদ্ধা, আর অজর 
সিংহ প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাক্‌বে 8৮ « ? 

হিরগ্নয়ী রোদন করিতে করিতে বলিলেন প্অদৃষ্টের ফল 
কে খণ্ডন ত্”্রবে? আমার জন্য অকারণ কেন তুনি প্রাণ 
হারাবে ? আমার নদৃষ্টে বা ছিল, হয়েছে 1” 
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অজয় সিংহ ধীরে ধীরে ভূমিতঞ্জস বসিয়া পড়িলেন। 
স্বাহার বোধ হুইল, যেন সেই কৌমুদী-দীপ্তা হাস্যময়ী বহুধা 
সহসা কলিমামর অন্ধতামসে.ডুদ্দিল। তিনি ছুই হস্তে নয়ন 
আবরণ করিয়া, বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন “ জগদীশ্বর! আকবর 
শাহ মিথ্যাবাদী ! আমার জীবনসঙ্গিনী হিরগ্সরী সত্য সত্যই 
যবনের গৃহিণী !” | 

হিরণারী বলিলেন “অজয় ! ভুমি কি উন্মন্ত'হ'লেখ এমন 
অসস্ভব ঘটনাও তোমার সঙ্ক্য ব'লে বিশ্বাস হয় ?” 

অজয়সিংহ নয়ন উন্মীলন করিরা, ভূতলে জানু পাতিরা, 
করষোড়ে বলিলেন “তবে আমাকে একবার বল, এ কনক- 
পারিজাত যবনস্পশে কলঙ্কিত হর নাই! আমার দরের 
ভিতর দাবানল জ্বলচে ! আর মহা হম না ন্‌ 

হিরগ্মরী উত্তর করিলেন “অঙ্গয়! তুমি কি মনে কর, 
হিরখয়ী এমনই পিশাচী যে, যবনম্পর্শে কলস্কিত হরেও 
দেহ হতে জীবন বিচ্ছিন্ন করে নাই ?” 

অজয় সিংহ দাড়াইয়া উঠিলেন! সহসা! তাহার মুখমণ্ডল 
আশায়, উৎসাহে প্রফুলপ হইল । তিনি বলিলেন “তবে আমার 
সুরস্থন্দরী এ দানবভবনে কেন? চল হিরণ! আমি তোমাকে 
বক্ষেধারণ কণরে, এই অনির সাহায্যে সহস্র যবনের বাঁধ! 
অতিক্রম ক'রে, উদয়পুরে লয়ে যাই 1” 

হিরগ্য়ী আবার রোদন করিতে করিতে উত্তর করিলেন: 
“তোমাকে মিনতি করি, অজয়! আর আমাকে তুমি স্পর্শ 
করিও না! তোমার পবিত্র রসনায় আর এ অন্পাগিনীর নাম 
উচ্চারণ করিও ন1!” টি 
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অজ। একি! ক্ষামি যে তোমার কথ! কিছুই চা 
পারচি না! 
হির। শুন অজর। তুমি কষত্রিয়বীর! বীরগৌরব পরাগ 
সিংহের পুত্র! তুমি কি একজন অভাগিনী রমণীর জন্য 
মিবারের পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করবে! বৃদ্ধ বয়সে 
তোমার পিতার শেষ আশা নিমূল কণ্রবে? জীবন থাক্‌তে 
হিরখরীকে ধরন স্পর্শ করতে পারবে না সত্য, কিন্ত আমি 
এখন বাদশাহের অন্তঃপুরে বা করচি, লৌকিক আচার 
অনুসারে আমি ববনের সঙ্গে পরিণরস্থত্রে বদ্ধ হয়েছি ! 
তোমার সঙ্গে আমার পরিণয় অসস্তব ! তাই বল্চি আমাকে 
জন্মের মত বিশ্বাত হও! মনে করিও, তোযার হিরণ এ 
পৃথিবীতে আর নাই! আর আমার দশ1? এই দেগ! 
হ্রগ্ুয়ী আপন বসনমধ্য হইতে তরবারি বাহর করিয়া 
* বলিতে লাগিলেন, "ভাগাক্রমে বিধাতা এ ঘোর বিপদে এক 
সখা মিলয়ে দিয়েচেন 1৮ 
_অজ। হা হিরগ্প্ধি! তুমি কিমনে কর, তোমাকে বিস্বৃত 
হয়ে আমি জীবন ধারণ করতে পারি! প্রাণ চূর্ণ হবে, হৃদর 
শতধা বিদীর্ণ হবে, তবুও আমার প্রাণসঙ্গিনী হিরগুরীর 
স্থৃতি প্রাণের ভিতর বিরাজ কর্বে! তুমি কি জান্বে হিরণ! 
থে দিন আমি শুন্লেম, তুমি ঘোগল: বাদশাহর অস্থঃগুরে, 
সেদিন হতে কি অসহ্য যাতনা! সহ্য করেছি! আত্মরূধিরে 
অন্তর প্লাবিত করেছি । হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করেছি ! বদি হৃদয় 
দেখাবার হতে, দেখাতে পারতেমঃ আজ এ ক্ষত হৃদয় হ'তে 
কি ভীষণ স্লৌখিতক্রোত নিঃস্থত হচ্চে! 


টু ্ 
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হিরগ্নয়ী অঙ্গরুদ্ধীকা্ে আবার বগিলেন “শুন জয়! তুমি 
মিবারের তরসাস্থল ! রাজপুতানার অধিষ্ঠান্রী ভগবততী সিংহ- 
বাঁহিনীর প্রিয়তম বীর! সিংহবাহিনীর ইচ্ছা নহে ধে, তার 
শ্রিয়তনয় অজয় মিংহের সঙ্গে অভাগিনী হিরখয়ীর পরিণয় 
সম্পন্ন হয়। তুমি উদয়পুর পরিত্যাগ করবার পূর্বে এক দিন 
তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন “সাবধান! 
হিরণয়ি! তুই অজয় সিংহকে স্পর্শ করবার উপযুক্ত! নয় !, 
জান্তে পেরেছি, সে কেবল অলীক স্বপ্ন নয়! সত্য সত্যই 
ভগবতীর আদেশ যে, আমি তোমাকে স্পর্শ করলে, তোমার 
ঘোর অমঙ্গল ঘটবে! রি 
অজ । দেবি! স্ুরস্ুন্দরি! যখন ঘবন তোমার পবিত্র 
দেহ স্পর্শ করতে পারে নাই, তোমার “সঙ্গে আমার পরিণয়ে 
কোন্‌ রাজপুতবীর আমাকে ক্ষত্রণন্মে পতিত মনে কর্বে? চল 
হিরণ! তোমাকে পিতার নিকটে লয়ে গিক্পে, তীর অভিপ্রায় 
জিজ্ঞাসা করি! | 
অজম্ম সিংহ পুনরপি হিরখুরীকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য 
বাছ প্রসারণ করিলেন | এই সময়ে পশ্চাত হইতে কে 
'উচ্চৈঃস্বরে বলিল “যে চোর ভারতেশ্বরের অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করতে সাহস করে, সেলিমের ত্বরবারি এইবূপে তার শির- 
্ছেদু ধারে” এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অজয় সিগহের মন্তকোঁ- 
পরি দীর্ঘ তরবারি চন্দ্রকিরণে চমকিয়া উঠিল! কিন্তু তরবারি 
অজয় সিংহের মস্তক স্পর্শ করিল না। ঠিক সেই সময়ে আর 
একজন কে বিদ্যুদ্গতিতে আসিয়া,সেলিমের উথিত তরবারির 
উপর প্রচণ্ডবলে আপন তরবারি প্রহার করিল।, সেলিমের 


হ় / 
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তরবারি ঝন্ঝন্! সহকারে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যুবরাজ 
সেলিম এইরূপে হঠাৎ ব্যর্থমনোরথ হইয়া বলিলেন “যে রাজ্যে 
স্বয়ং রাজা তম্করকে প্রশ্রয় প্রদান করে, কাফেরের পক্ষ সমর্থন 
করে, সে রাজা অচিরাৎ ছারখার হয়)” এই বলিয়া তিনি 
ক্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অজয় পিংহ 
দেখিলেন, অপর ব্যক্তি সম্রাট আকবর শাহ! সম্রাট বলিলেন 
«অজয় দিংহ ! আমার সঙ্গে এস |” 

অজয় পিংহ মন্্মুদ্ধের ন্যায় সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন |). 
বাহিয়ে আসিয়া সম্রাট বলিলেন “আঁগারই আদেশক্রমে 
পরিচারিকা তোমাকে হিরথাধীর নিকটে লয়ে গিয়েছিল! 
আমি তোমাকে বরেটিলেন, হিরগরীকে মুসলমান স্পর্শ করে 
নাই, এখন ভা'র নিষ্জের সুখে সে কথা শুনে তোমার গ্রভীতি 
জন্মেছে কিন] 2১; 

অজরসিংহ কোন উত্তর করিলেন না। সম্রাট বলিতে 
লাগিলেন “আমি তোমার পিভার নিকটে দূত গ্রেরণ করেছি ! 
তিনি, শীঘ্রই এখানে 'আাসবেন। তখন ভার অভিপ্রায় লে, 
আমরা অতি সমারোহে হিরগ্মরীর সঙ্গে তোমার পরিণর-কার্ধ্য 
সম্পন্ন করব!” | 

অদয়সিংহ আকাশের দিকে চাহিরা, ঘর্ধান্ত ললাটের 
ম্বেদ বিমোচন করিয়া বলিলেন “আজ চন্রে ক্রিণ এত 
প্রচণ্ড উত্তাপ কেন ?১, / 










সহ আপন বিশ্রাম-কক্ষে আদীন। পার্শদেশে 
জুবর্ণ-আসনে বুদ্ধ রাণা প্রভাপ সিংহ উপবিষ্ট । 
নীরব, উভয়েরই ঘুখমশুলে গভীর চিন্তা-রেখ। 
ট॥ অবশেষে আকবর শাহ রাণাকে সম্বোধন করিতা। 
“রাজন! আজ আমরা অতি গুরুতর বিষয়ের 
[নার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি । আপনার নিকট 
য়ে প্রস্তাব করচি, আপনি সামান্য বিষয় জ্ঞানে উপেক্ষা 
বেন না)” | | 

1ণা গুৎস্ুক্য ধহকারে উদ্ভর করিলেন “'্অন্থমতি করুন 1” 
সপ্রাট থেন কি বলিবেন, নিশ্চর করিতে না পানিযা 
ক্ষণ গল্ভীরভাবে গ্রভাপ সিংহকে নিরীক্ষণ করিয়া: 
লিলেন “আপনি জানেন, ঘটনাবশতং গোরালিয়ারের 
নর্ধাদিত রাজার দুহিতা এখানে, আমার অন্তঃপুরে অবস্থিততি 
চেন 19 
$ প্রতীপ সিংহ সরোষে খেত শশ্র কণুরন করিয়া উত্তর 
উুরলেন “ই! জানি! শুগাল নিত কেশরীর আলয়ে প্রবেশ 
রে, তার বক্ষ হ'তে পালিত প্রিয় শাবককে অপহরণ 
চে! মুমুর্য প্রতাপ সিংহ তাও স্থা করেচে। তারপর ! 
হি বলতে ইচ্ছা করেন, বলুন!” 






চি 
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আকবর শাহ বলিতে ভূমিতলে পড়িয়। গেবোধ ছয় ইহাও 
জানেন যে, আমি প্রথর্থমনোরথ হইয়া বলিলেন য় হিরগ্ররীর 
তত্বাবধারণ করেছি 1» প্রদান, “।মক্কাফেরের পণ্য এখনও, 
বরলা, কলঙ্কশৃন্যা, অনুঢ়া রান্গপুতললনণই বলিয়। 

রাণা সবিষাদে, বিজ্জপ সহকারে মৃদু হাস্য কারিয়।, উত্তর 
করিলেন “নিঃসহায়া রাজপুতললনার উপর আপন ৩ 
ক্কপাদৃষ্টিতে বাধিত হুলেম ! এখন আর কি বলবেন,অন্থু মতি 
করুন 1” 
আক। এখন কমার ইচ্ছা, শীঘ্রই কোন অন্তান্তবং ই 
রাজপুত-যুবকের সঙ্গে হিরখ্মনীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

প্রতা। আপনার সভ্াম়গুলে সন্ত্রান্ত রাজপুভবংশের 
অভাব কি? আপনার প্রিয় পারিষদ্দ মানসিংহ' সচিবপ্রধান 
ভগবান দাস, চাটুকারশ্রেষ্ঠ বীরবল প্রস্ভৃতি সভাসদ্গণও 
আপনার নিকট সন্্রান্তবংশীর ব'লে পরিগণিত হইয়া থাকে! 
আপনি ইচ্ছা ক'রলে, ইহার মধো কোন এক বংশে 
গোয়ালিরাররাজতনয়াকে পরিণীতা। করতে পারেন । 

আক। হিরগ্ুরী যে সন্তরান্তবংশীয়!, ্ বিষয়ে আপনি 
নন্দেহ করেন না। সুতরাং বদি মিবাররাজবং শে তার পরিণর 
সম্পন্ন হয়, তাতে মিবাররাজের গৌরবের লাঘব যা কোন 
সম্ভাবনা নাই! 

প্রতা। আব না দিলীশ্বর! নীচাশষ বন চোরের ন্যায় 
আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে, আমার স্বর্গগত প্রিয় সথার 
জ্ুহিতাকে অপহরণ ক'রেছে। নন্দনবনের পবিত্র পারিজাত 
লরকে নিক্ষেপ ক'রে, দেবাদ্ধাধনার অযোগ্য করেছে! প্রতাপ 
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সিংহের পাষাণ প্রাণে তাঁও সহা হয়েছে! ক্ষান্ত হউন! মৃত 
দেহে আর খড়গাঁধাত ক”রবেন না! 

* আক । রাজন্‌! অধৈ্ধ্য হবেন না! স্থিরচিত্তে বিবেচনা 
ক'রে দেখুন! নিতাস্ত আবশ্যক না হ'লে আমি বারস্বার 
আপনার নিকট এই প্রস্তাব করতেম না । মনে করুন, যদি 
মিবাররাজবংশের কোন যবাপুরুষ ও এই রসণীর পরস্পরের 
প্রতি অনুরাগ এতাদৃশ দৃঢ়মূল হ'য়ে থাকে যে, এই বিবাহ, 
ব্যতীত উভয়ের ভাবী সুখের আর কোন সম্ভাবনা নাই, ভ্বৰে 
এ সামান্য আপত্তি সত্বেও এ বিবাহ বাঞ্চনীয় কিনা? 

প্রা । ঘিবাররাজবংশের এ ভাগ্যধর যুব কে? বলুনঃ 
কোন আশঙ্কা নাই ! 

আক। সে যুবক রাজগ্কানের শ্রেঠ্ঠবীর কুমার অজয় 
সিংহ । দুর্ভাগা অজয় এ রিবাহে নিরাশ হলে উন্মত্ত হবে! 

অকল্মাৎ বুদ্ধ রাঁণার মুখমণ্ডন রণোন্মন্ত যোদ্ধ,পতির 
কালান্তক মুর্ভি ধারণ করিল! বিশাল লোচনদ্ব জবাকুৃহুমের 
নায় বক্ভিমবর্ণ হইয়া ঘুণিত হইল! আরক্কিম ললাে শিরা- 
সমূহ প্রকটত হইল! মস্তক হইতে উষ্ণীষ ভূমিতলে পড়িয়া 
গেল! তিনি উঠনা ঈাড়াইলেন ও কঙ্কালস্থ অসি বভমুষ্টতে 
ধারণ করিরা, সম্রাটের দিকে ভীষণ হ্ধকুটীকুউল কটাক্ষ 
চ'হিয়”ি উত্তর করিলেন “্যবনরান্ন! সপ্ত সিংহকে বারম্বার 
পদাথাত-প্রহারে জাগ্রত করলে! এখন একবার তার 
পরাক্রম পরীক্ষা ক'রে দেখ !” 
1 যে অমানুষিক সহিত, যে অপরিমের মানসিক শক্তির 


ন্‌" আকবর শাহ ইতিহাসে রাজ [লগুরু বলির! পূজিত হইয়া- 
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8৪ অমৃতরপুলিন। 
 ছেন, আজি তাহার পরিচয় দিয়া, তিনি স্থিরতাবে মিবার- 
রাজের ক্রোষ-উপশমের প্রতীক্ষা] করিতে লাগিলেন। 
প্রতাপ সিংহ মম্রাটের অবিচলিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, 
পুনরপি আন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন “দিল্লীশ্বর! কি 
বললেন? আমার প্রিয়তম তনয়, মিধারের একমাত্র ভরসা, 
ুমূর্যু প্রতাপের শেব আশা, আর্ধ্যাবর্তের একমাত্র অবশিষ্ট 
বীর অজয় সিংহ মৌগলরাজের অন্তঃপুরবামিনী, ঘবনের 
করম্পর্শকলঙ্বিনী রমণীর পাঁণিগ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়েছে! 
মিথ্যা কথা! আমি আপনার এ কৈতব বচনে বিশ্বীদ করি 
না! আমাকে প্রমাণ প্রদর্শন করুন, নচেৎ আবার বলি, 
ভারত সমাট, আকবর শাহ মিথ্যাবাদী !” 
আঁরুবর শাহ অবিচলিত ভাবে উত্তর করিলেন “আমার 
কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি স্বয়ং অয় সিংহকে জিজ্ঞাসা 
করুন 1” 
এই বলিয়া! তিনি দ্বাররক্ষককে আহ্বান করিয়া, অজয় 
সিংছকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিলেন। গ্রতাপসিংহ 
আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন “অসম্ভব? না! হ'তে 
পারে! কোন্‌ দুরবৃষ্ট প্রতাপের ভাগ্যে অমস্তব ? এ জগৎ 
প্রতারণায় ও বিশ্বা্ঘাতকতায় পরিপূর্ণ! হা আকবর শাহ! 
আমি, তোমাকে উদ্ারদ্বদয় মনে রেছিলেম। ভুমি : 
ভারতের অধীশ্বর হ'লেও, জাতিতে যবন জেনেও আমার 
সাধের বীর পুত্রকে, আমার বুদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্বলকে 
তোমার কাছে সমর্পণ করেছিলেম। আজ তার প্রতিফল 
গেলেম।” 
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এই সময়ে অজয় সিংহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন । প্রতাপ ' 
সিংহ সবিষাদে, সাক্রনয়নে তনয়ের সুকুমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ 
করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "পুত্র! আজ এই যবনসআট 
তোমার নামে ঘোর কলঙ্ক আরোপ করেছে! এ কলঙ্ক কি 
সতা? বল, এক বার, বল, যবনসম্্াট মিথ্যাবাদী !» ্ 

অজর সিংহ করযোড়ে উত্তর করিলেন “অনুমতি করুন 1” 
প্রতাপনসিংহ বলিতে লাগিলেন “হা বস! আমি জানি, 
এতে সত্যের লেশমাত্র নাই ! তা নাহলে তুমি এতক্ষণে 
বুঝতে পারতে! প্রতারক ববনরাজ আমাকে বল্ডিলেন, 
হিরগ্ময়ী যবনের সঙ্গে পরিণীত হয়েছে, বনের অস্ত:পুরে এত 
দিন অবস্থান করেছে, তা জেনেও তুমি নাকি তার পাণি- 
গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়েছ !” 

অজয় সিংহ গলদশ্রুনরনে, বাপ্পবিক্ৃতকণ্ঠে উত্তর 
করিলেন “পিতঃ ! দিল্লীশ্বর আপনাকে য! বলেছেন, সম্পূর্ণ 
সত্য! যেদিন শুনলেম, হিরঘ্মরী যবন সম্রাটের অস্তঃপুরে, 
সেই দিন থেকে অবিরাম সংগ্রামে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করলেম, 
কিন্তু এ পাপ হৃদয়কে আয়ত্ত করতে পারলেম না! সত্য 
সতই আমি হিরগ্মরীর জন্য উন্মনত হয়েছি!” 

বৃদ্ধ রাণার রক্তিম মুখমণ্ডল পাগুবর্ণ ধারণ করিল। 
ললাট* স্বেদবিন্দূতে নিষিক্ত হইল। তিনি চক্ষু মুদদিত 
করিলেন) ক্রমে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল, মন্তক ধীরে 
ধীরে স্থুবর্-আঙনের নীচে লুটাইয়া পড়িল। অজয় সিংহ 
তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ক্রোড়ে উঠাইরা, মুখমণ্ডলে বারি 
সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সা ম্বয়ং ব্জন করিতে প্রবৃত্ত 
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হইলেন। রাণা অচেতন অবস্থায় যেন স্বপ্নীবেশে বলিতে 
লাগিলেন “কে! কে! দেবী অশ্থিকে? হায় জননি ! 
এত দিন পরে কি এ অধম তময়ের উপর দয়া হয়েছে”? 
কিন্ত একি? দেবি! আজ এ কোন্‌ রূপে আমাকে দেখা 
দিলে? কই জননি! তোমার সে তুবনমোহিনী মৃষ্তি কই ? 
যে মুন্তি একবার দেখবার আশায় প্রতাপ এত কাল তোমার 
আরাধনা করলে, সেমৃত্তিকই? কইমা! গলদেশে সে 
নরমুণমালা কই? দে লোল রসনায় শোঁণিতধারা কই ? 
সে রক্তবীজকুলবিনাশী, দানবরুধিরলোহিত, করাল ক্ৃপাণ 
আজি এ ছর্দিনে কোথায় রেখে এলে মা? এ বিপত্তি- 
কালে, এ ঘোর সন্কটে, একবার মা! সেই মূর্তিতে দেখ! 
দাও! একবার সেই স্ুধাময় হুহুঙ্কাররবে, এ দানবলমরে, 
এ অন্ধকারে, পথ প্রদর্শন কর! দেখতে পাবে জননি! 
এ বৃদ্ধ বয়সেও প্রতাপের বাহুতে কত বল ! নতুবা যাও দেবি! 
আমাকে এ অন্ধকারে প্রাণত্যাগ ক'রতে দাও! প্রতাপসিংহ 
তোমার এ মূর্তির উপাসক নন্প !” 

কিছু ক্ষণ পরে রাণা সংজ্ঞা পাত করিয়া, অজয় সিংহের 
দিকে আরক্ত চক্ষে চাহিয়1, উঠিয়া দড়াইলেন ও করুণকণ্ঠে 
বলিতে লাগিলেন “হ1 যিবারকলঙ্ক অজয় । আবার একি 
করলি? আমার এ বৃদ্ধ বয়সে, আমার এ অ্থিমফালে, 
আবাস তুই আমাকে স্পর্শ করলি? আজ ভার স্পর্শে আমার 
যে পাপ হুল, তুষানলেও যে লে পাপ হতে মুক্ত হব না! 
তবে এ কথ! সত্য! দিন্নীশ্বর! আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, 
আমি অকারুণ আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলেম! বস 
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অজয়! কিবললে? যবনগৃহ্বাসিনী হিরগ্নয়ীর জন্য তোর 
হুদয় উন্নত হয়েছে! আয় বস! মিবারের অর্ধস্ব-রর ! 
প্রতাপের প্রাণধন ! 'একবার আমার নিকটে আয়! অসি" 
প্রহারে তোর প্র পাপ হ্ঁদয় দ্বিখণ্ড করি!” 

অজয় সিংহ অগ্রসর হইয়া, বিশাল বক্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া, 
পিতার অসিগ্রহারৈর প্রতীক্ষায় ঈাড়াইলেন। প্রতাপ সিংহ 
কম্পিতকরে দীর্ঘ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া উখিত 
করিলেন। আকবর শাহ - বিদ্যুদ্গতিতে তাহার নিকট 
আসিয়া, প্রতাঁপ সিংহের উখিত হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন 
প্রতাপ সিংহ! আমি আপনাকে এই কাল বীরপুরুষ ব'লে 
শ্রদ্ধা করতেম। কিন্তু আজিকাঁর এ আচরণ বীরত্ব নহে, 
পৈশাচিক নিষ্ঠরতা !” 

প্রতাপ সিংহ দস্তে অধর দূংশন করিয়া, তরবারি ভূলে 
নিক্ষেপ করিলেন ও জ্ঞানশূনোর ন্যায় আপন আসনে উপ- 
বেশন করিয়া বলিলেন “হা! আকবর! তুমি প্রতাপের 
অদৃষ্টের অস্তভ নক্ষত্র! পদে পদে তোমার প্রতিকূলতা! 
প্রতি কার্যে তোষার প্রতিবোগিতা 1” 

তিনি কিয়ৎক্ষণ ছুই হস্তে ্গয়ন আবরণ করিয়া নীরবে 
থাকির!, অঙ্জয় সিংহকে সম্বোধন ক্রয়! বলিলেন “আজ 
আমার তরবারিপ্রহারে তোমার পাপ হৃদয় দ্বিখণ্ড হ'লে এ 
কলঙ্ক অপনীত হ'ত! মিবারের গৌরব রক্ষা হ'ত! কিন্ত 
বিধাতার তা ইচ্ছা নহে। এখন তুমি আমার আদেশ 
মনোবাগ সহকারে শুন! তুমি হিরগ্য়ীকে বিস্মৃত হও! 


. আমি তোমাকে আরও ছুই বতসরের সময় দ্িলেম। তুমি 
] 


ণ. ৃ 
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 মিবাররাক্গবংশে জন্ম গ্রহণ করেছ, দেব সংগ্রামমিংহের 
শোণিত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত। যদি তুমি বংশের 
কুলাঙ্গার না হও, তবে এই ছুই বৎসরে হৃদয়কে পরাজয় করতে 
পার্ুবে। কিন্তু যদি ছুই বসরেও ঞ্রমণীকে বিশ্বৃত হতে না 
পার, যদি ছুই বংসর পরেও এর গ্রেম্পিপাসায় হৃদয় ব্যাকুল 
হয়, তবে তোমার অই কক্কালস্থ পবিত্র তরবারি-প্রহারে 
হৃৎগিও বক্ষ হইতে উৎ্পাটন ক'রে, যমুনা অথব! জান্বী, 
গোদাক্রী অথবা নক্মদার' পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ করিও! 
শপথ কর; আমার এ আদেশ প্রতিপালন করবে 1” 

অজর সিংহ কম্পিতম্বরে উত্তর করিলেন “দেব ! এই অঙ্গি 

স্পর্শ ক'রে শপথ কণরচ্চি, হিরগ্মরীকে বিশ্বৃত হবার জন্য ছুই 
বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব [ যদি দুই বৎসরের চেষ্টাতেও 
হৃদয়কে আরত্ত করতে না পারি, তবে এই ঘরবারিপ্রহারে 
এ অকিঞ্চিংকর হৃদয় দ্বিধণ্ড ক'রে, যমুনা, জাহবী, গোদাবরী 
অথবা নশ্মদার পবিত্র জলে নিক্ষেপ করব |” 
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নিশীথসময়ে যমুনাবক্ষে একথানি তরণী অতি ভ্রুতবেগে 
চলিতেছিল। ভিতরে অজয় সিংহ একা: টক্ষু মুদিত করিয়া 
বৃসিয়াছিলেন। নব্দীর নীল সলিলে ছারকামালা-বিভূষিত 
অীল আকাশ মিশিরাছে। তাহার চঞ্চল হদয়োপরি সুধাংস্ত- 
রম ক্রীড়া করিতেছে। নীলব্সনা, চঞ্চলপ্রাণা, হীরকহ্থার- 
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শোভিতা, সৌনারধ্যনয়ী যমুনার “প্রেমলঙ্করী তরঙ্গভঙ্গে উথলিয়া 
পড়িতেছে । অজয় সিংহ নাবিকগণকে উচ্চৈঃস্বরে নন্বোধন 
" করিয়া বলিলেন “অতি প্রবলবেগে, অতি শীপ্রগতিতে নৌক। 
চালনা কর। আমি তোদ্মদিগকে এই বুদ্বহার পুরস্কার দিব ।” 


নাধিকের! জিজ্ঞাসা করিল “আমরা এখন নৌকা! কোন্‌ 


স্থানে লয়ে যাব, অন্থমঠি করুন|” ্ 
অয় সিংহ উত্তর করিলেন “দূরে ! বহুদূরে ! অন্ধকারে ! 
ঘোর, নিবিড়, নিস্তব্ধ অন্ধকারে ! যেখানে তরঙ্িণী তারামাল! 
পরিধান ক'রে নৃত্য করে না, যেখানে নুধাৎগু নাই, সমীরণ 
নাই, আলোক নাই, সেই দেশে লয়ে চল! বিলম্ব করিও ন1 !” 
হায়! বালক অজর সিংহ! এ অদৃষ্টপৃণ নর-জীবনে 
ধমনীমধ্যে শোণিত প্রবাহ থাকিতে আজি পর্্যস্ত কোন্‌ বীর 
জদয়ের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিষ্বাছে? নাবিকেরা! 
অজয় সিংহের কথার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতবেগে নৌকা 
চালনা করিতে লাগিল। এই সময়ে অদূরে নদীটসৈকতে কে 
কোমলকঞ্ঠে উচ্চরবে গাইল-__ 
মিনতি কর, মায়, শামরিয়! তোরি। 
মোসে না! বোলহ..ধাহ, ছোড় মোরি। 
» রোষ করিহে, যদি শুন্‌ পাঁওয়ে, 
৪. পিয়া তেরি মাতোয়ারী।+ 
একি! অজয় সিংহ কিস্বপ্প দ্রেখিতেছেন? অনেক দিন 
পূর্বে, শৈশবকালে এই গীত, এই ন্তুধাময় স্বরে, এই 
*মনোমোহন তানে, কতবার শুনিয়াছেন! তাহার শৈশবসখী 
7078 রশিনা কাফ_তাল যৎ। 
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হিরগররী এই গীতটা বড় ভাল বাধিত! বসন্ত-উৎসবের দিন 
উষাসময়ে, বসন্তরঞ্গের বদন পরিধান করিয়া, জুই ফুলের 
মা্সায় দেহ সাঁজাইয়!, এক হাতে আবির আর এক হাতে 
অশোকফুল লইয়া, এই গীত, এইঞ্ছরে, এই তানে, গাইতে 
গাইতে হিরগ্নরী তাহার সুঙ্গে হোরি খেলিতে আঁসিত! তিনি 
হিরণকে ধরিবার জন্য ছুটিতেন, হিরণ তাহার অঙ্গে আবির, 
অশোকফুল নিক্ষেপ করিয়া এই গীত এমনি করিয়া গাইতে 
গাইতে পলাইয়া যাইত! "আজি এ গীত কে গাইতেছে? একি 
হিরগ্রী? হিরপ্নয়ী এখানে কোগা হইতে আঁজিবে! অজয় 
সিংহ জাগ্রত কি নিদ্রিত, স্থির করিবার জন্য নয়ন উন্লীলন 
করিয়া! চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন! যমুনার চঞ্চল তরল 
হদয়ে শ্ধাংন্ড খেলিতেছে, হীরকমাঁলা চমকিতেছে ! নদী- 
সৈকতে গীতিধ্বমি হইতে লাগিল-- 
প্রাণ পর তোরি, জাগত পিয়ারী, 
মোসে বনমালিয়া চাতুরী সারি ! 

অজয় সিংহ উঠিয়া! দীড়াইরা ক্ষিপ্তের ন্যায় বিকট উচ্চরবে 
ডাকিলেন “হিরগ্নন্ধি !” 

চারি দিকে সেই বিকট 'রব প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! 
ঘযুনাতরঙ্ধে, অস্থরতলে, শশাঙ্কবক্ষে বিকট প্রতিধ্বনি হইল 
“হিরগ্য়ি !” অজয় সিংহ এক হস্তে আপন ক্বদর চাপিয়া, 
অপর হস্তে নয়নদ্বর আবরণ করিয়া, ব্ি্। খঁড়িলেন | যমুনা 
তরঙ্গর়ঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল! তরঙ্গের সর্গে কেলি করিতে 
করিতে নৌকা ছুটিতে লাগিল! 


সপ 


দ্বিতীয় খণ্ড। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
অন্ধকারক্রোড়ে। 
অজয় সিংহ পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য উদয়পুর 
হইতে, আগ্রা হইতে বহুদুরে প্রস্থান করিলেন। প্রশাস্ত- 
সলিলে- নৃতাগীতিশীলে, তটশালিনি বমুনে ! তোমার বেদ- 


পাঠধ্বনিশব্দিত, হোমগন্ধ-স্ুবাদিত, জয়মাল্য-বিভূষিত লীলা” 
ভটে, ইন্দ্রি়জরী মহর্ষিগণের শাগ্তি-নিকেতনে, আর্ধাবীর- 


বৃন্দের রঙ্গতৃমে; অথবা! প্রস্থনকুস্তলা, পন্লবহারভুধষিহ, শত- 


আোভন্ব তীশোভিতা,খতুরাজসেবিতা, মাতঃ বঙ্গতৃমি ! তোমার 
শান্তিময় শীতল ক্রোড়ে, অজয় সিংহ আশ্রয় লইলেন ন1। 
তিনি স্থির করিলেন, নীরব জনশূন্য প্রদেশে, গম্ভীর মুন্ডি 
বিন্ধ্যগিরির পাষাণময় বক্ষে, আশ্রর লইয়া হৃদয়কে পাষাণে 
পরিণত্ব করিতে অভ্যান করিবেন! অজয় সিংহ. ছুরারোহ 
বিদ্ধ্যশৈলে আরোহণ করিলেন । দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরির 
প্রস্তরধ্র পাষাণবক্ষে শ্যামলপল্পবপূর্ণ তরুরাজি হাস্য 
করিতেছে ।' পল্পবের ভিতর হইতে বিহদ্গগণের ললিত 
গীতিধ্বনি শুনা যাইতেছে । পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া, ক্ষুদ্র 
আতম্বতী প্রেমপুলকে ছুটির। গিরিহ্বদর প্লাবিত করিতেছে। 
গিরিচরণে চিরযৌবনা! রজত্লিলা জাহ্ববী প্রেমে হাসিয়া, 


৮২ অমৃত্তপুলিন। 


পুলকে গলিয়া নৃত্য করিতেছে । অজয় সিংহ নিরাশহৃদয়ে 
দেখিলেন, এখানেও প্রলোভনশীলা, মোহমরী বস্থমতী নান! 
রঙ্গে হাস্য করে, বিবিধ নিনাদে সঙ্গীত করে! দেখিলেন, 
এখানেও তিনি যে দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহার শৈশবসখী 
হ্রিগ্নীর রূপরাশির স্বরূপ দেখিতে পান! নয়ন নিমীলিত 
করিলে, শব্ময়ী বস্ুধা মধুব নিনাদে হিরপ্ররীর সেই স্থধাময় 
কণ্ঠস্বর স্বতিমধ্যে আনিয়া দের! কোথায় ঘাইবেন ! কোথায় 
গেলে প্রকৃতির প্রলোভনের হাত হইতে পরিজ্রাণ পাইবেন ? 
বিশাল বিদ্ধাশৈলে এমন কি কোন স্থান নাই, বেখানে গেলে 
জদয় শাস্তিলাভ করে, প্রকৃতির প্রলোভনে আর বিচলিত হয় 
না। তিনি চঞ্চলচরথে, কাতর প্রাণে, অন্ধকাঁরময় গহ্বরের 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বু অন্বেষণের পর,অনেক দূর পর্যটন 
করিয়া, তিনি একটা পাঁদপ-রাঁজি-শূন্য, শব্হীন স্থান দেখিতে 
পাইলেন । তাহার চারি পার্ে গ্স্তর্ত প, নিকটে শ্রোতস্বতীর 
কৃপকুল রব নাই, বিহঙ্জের কুজনধ্বনি নাই ! অজয় সিংহ 
এইখানে একাকী বসিয়া, হিরপ্ময়ীর স্মৃতি হৃদয় হইতে 
উৎপাটন করিবার জন্য কঠোর যোগমাধন করিবেন ! 

দিন গেল, রাত্রি আপিল ! সেই নিস্তন্ধ শৈলতল আরও 
নিস্তব্ধ হইল! দশ দিক তরক্কর তিমিরে ডুবিয়া গেল! চারি 
দিকে অনীম অন্ধকার, উপরে, অন্ধকারময় অসীম অ।কাশ! 
দেখিতে দেখিতে, সেই অন্ধকারময় ক্চ*কাশে কালে। মেঘ 
আনিয়া ঘোর গর্জনে ছুটিয়া, অজ্রশ্র বারিধারা বর্ষণ করিতে 
লাগিল! সেই জীবদমাগমশূন্য প্রদেশে, সেই বারি প্রবাহ 
মধ্যে, সেই ভীষণ অদ্ধকারক্রোড়ে, ক্রষে দেহ ন্অবসন্গ হইয়া 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৮৩, 


আসিল, শৌণিতপ্রবাহ নিস্তেজ হইয়া উঠিল, মনোমধো 
কি এক প্রকার আশঙ্কার আবির্ভাব হইল! তিনি দেখিলেন, 
ঘোর অন্ধকারে, গভ:র নিস্তব্ধতায়, হিরগ্নরীর চিত্র হৃদয় হইন্তে 
অপনীত হওয়া দূরে থাকুক,গাঢ়তর, উজ্জ্লতর বর্ণ ধারণ করে! 
তিনি কাতরস্বরে আপন! আপনি বলিলেন “হায়! অজয়, 
সিংহ নাকি হিরখ্ময়ীকে এ জীবনে বিস্বৃত হবে !” 

পার্খদেশ হইতে কে বলিল "এখান হ'তে চল ! বড় তীক্ষ- 
ধার বৃষ্টিধারা, বড় ভীষণ অন্ধকার 1” 

এ কি মন্ুষ্যকষ্ঠধবনি? এ প্র।ণিসমাগমশূন্য শৈলতলে, 
এ ভয়ঙ্কর নিশীথে, মনুষ্য কোথা! হইতে আসিবে ? তবে কি 
ইহা অজর সিংহের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র ? না শৈল- 
বিহারী প্রনথপতি তাহার মনোবেদনায় ব্যথিত হইপ 
উহাকে সাহাধ্য করিতে আসিলেন? অজয় সিংহ উঠিয়া 
দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন “তুমি কে ? মন্ধুষা না দেবতা?” 

পার্খ হইতে উত্তর হইল “আমিও তোমার মত ভগ্গহদয়, 
নিবাশপ্রাণ সন্যাসী ! আমিও তোমার মত মন্্রবেদনায় অধীর 
হয়ে অন্ধকারক্রোড়ে আশ্রয় ল'তে এসেছিলেম 1”... 

অজয় সিংহের হৃদয়ে যেন কি”এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার. 
হইল । তিনি বলিলেন "হায়! এ জগতে আমার মত হতভাগ্য 
মনুষ্য*“আরও একজন আছে? এম ভাই, আমরা ছুজনে 
একবার হ্বদরে ত্বদয় মিল্য়ে আলিঙ্গন করি! ” 

অজয় সিংহ আগন্ধককে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাছু 
প্রসারণ করিলেন । আগন্থক তী'হার নিকট হইতে সরিয়া 
গিয়া বলিল “আজিকার নিশা! বড় ভয়ঙ্করী !” * * 


চে 
রি রর  অমৃ্পুলিন 

অন্গ। সত্তা বলেছ, বড় ত্যস্করী নিশ!! 

আগ। চল তবে, এখান হ'তে আমরা যাই । 
* অজ । কোথায় যেতে চাও, হল! 

আগ। লোকালয়ে! মন্গাকোলাহলে ! অন্ধকারে প্রাণ 
আরও আকুল হয়, স্বৃতি আরও উজ্জন হয়! নির্জনে হৃদয়ের 
আগ্তন আরও জলে উঠে! 

নিরাশ স্বদয় কাত্তর প্রাণ সহসা সম্পূর্ণ স্ানুস্থতি পাইলে, 
ক্ষণকালের জন্য নৈরাশ্যবাতন! বিলুপ্ত হয়ঃ কাগরতা আক- 
শিক উল্লামে পরিণত হয় । অজয় সিংহ করতালি দিয়! উত্তর 
করিলেন “নিরাশ প্রাণ, ভগ্নদয় সন্্যাসি! তুমি সহ্য 
বলেছ! নিজনে, অন্ধকারে, হৃদয়ের আগুন আরগ জলে 
উঠে, স্মৃতি আরও উজ্জল হয়! চল, আমরা দুই জনে, ছুই 
ভগ্রন্ধদয় সর্যাপী, আর একবার লোকালয়ে যাই! দেখি, 
দেখানে গিয়ে আরও কি হয়!” 

অঙ্গয় সিংহ সে স্বান হইতে ধীরে ধীরে চলিলেন, আগন্থক 
ভাহার পশ্চাতে পম্চাতে চলিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে, 
পর্বত প্রদেশে, গন্তবাপথ নির্ণয় কর! সম্ভব নহে। অনেকক্ষণ 
পর্বে সেই ভীষণ অন্ধকার বিধুরিত করিয়া, গগনতলে উধযার 
সুকুটজ্োি বিকীর্ণ হইতে লাগিল । অজয় সিংহ দেখিলোন, 
এখন অনায়াসে পর্বত হইতে অবতরণ কঙ্সিত পারিবেন । 
কিন্তু কোন্‌ দিকে কোথায় যাইবেন 1. নি আগন্তককে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “এখন কোন স্থানে যেতে ইচ্ছা কর ?” 

আগন্তক কোন উত্তর দিল ন। দ্েখিক্স, তিনি পশ্চানে 
ফিরির চাহিয়া,দেখিলেন। দেখিলেন, আগন্তক নাই! তিনি 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ গত 


মনে করিলেন, হয় ত সে ক্লাস্তিবশতঃ পশ্চাতে ফাড়াইয়] 
আছে। তিনি রারম্বার উচ্চরবে আহ্বান করিলেন, আগন্তক 
উত্তর দিল না! বহুদুর প্রত্যাবর্তন করিরা, তাহার অন্বেষণ 
করিলেন, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না! বহুক্ষণ অপেক্ষা 
করিলেন, ভগ্রঙ্থদয় সন্যাসী আর ফিরিয়া আমিল ন।! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
গিরিরাণী। 


অনেক দিন পরে আব্দি প্রাবুটের গভীর জলদজাল অন্ত- 
হি হইয়া, নীলিম গগনে শুভ্র মেঘ-খণ্ড সুরধ্যকিরণে সাতার 
দিতেছে। সেই রলগত-শুভ্র মেঘখণ্ডের পূর্ণ প্রতিবিশ্ব পূর্ণশরীর! 
পূর্ণা নদ'র বক্ষে ভাসিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তরঙ্িণীর তট- 
শোভী তরুশির স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে । অদূরে ক্ষুদ্র গিরির 
উপরিভাগে একটা ক্ষুদ্র, অনুচ্চ প্রাসাদ গিরিশৃঙ্গের ন্যাক্স 
দেখাইন্তেছে । অজয় পিংহ ক্লান্তিবশতঃ নদীতীরে তরুতলে 
একাকী স্ুষুপ্ণ রছিয়াছেন । কিয়তক্ণ পরে সহসা বাশরীঝঙ্কারে 
তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সবিন্ময়ে দেখিলেন,এক অতুল- 
 শৌন্দব্যরী কিশোরী বয়সাদলে বেষ্টিতা হইয়া, মধুর, তীব্র, 
উচ্চ বাশরীরবে নিস্তব্ধ কানন প্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, 
পাশ্ববিন্তরী শৈলথণ্ড হইতে অবতরণ করিয়া সাহার নিকটে 
আসিয়া দাড়াইল ! কিশোরীর মাধুরীমর দেহ নবশ্ক,ট, সুরভি 
: কুম্থমদামের অলঙ্কারে বিভূষিত! কণ্ঠে মর্িকাহার ক বাহুযুগলে 
॥ ৮ 


কত. অমৃতপুলিম। 
সেফালিকার কন্কধ, চম্পকের চুড়, অশোকের বলয়? অঙগুলিতে 
চৃতাস্ছুরের অ্ুরীয়? ললাটে সেফালিকার সিঁতি) নিতদ্বে বিকচ 
কমলের হার) চরণে চম্পকেন নূপুর! সুন্দরীর সঙ্গিনীগণের 
অঙ্গেও কুস্থমের অলঙ্কার শোভা পাইতেছে | অবশ্থাৎ বীশরী 
দীরব হইল! বন-নুন্দরী বিশাল, অচঞ্চল, স্থির সৌদামিনীর 
ন্যায় উজ্জল নয়নে, পূর্ণান়্তন কটাক্ষে, অজয় সিংহের দিকে 
চাহিয়া দেখিলেন। তাহার সরল, স্থন্দর মুখমগ্ডলে বিস্ময় চিহ্ন 
প্রকটিত হইল। চরণচৃস্বিত, দীর্ঘ বেণী কম্পিত হইল! অলক্ত- 
রাগলোহিত, অমৃতনিকেতন অধর ঈষৎ কুঞ্চিত হইল! 
গণুস্থল উ্াকমলের ন্যায় আরক্কিম হইল । প্রন্ডিকুলক্রোতা হত, 
বিক্ষুব্-মৃণাল যুগল-নলিনীর ন্যায় উচ্চ উরস কিঞ্চিন্নাত্র উত্তিন্ 
হইল ! বসস্তানিলদোলিত, কোমল রিটপীর ন্যায় বাহুযুগল 
ঈষৎ হেলিল! বালিকা! পার্খবন্তিনী সব্খীর বাহু ধারণ করিযা! 
মৃদুস্বরে বলিলেন “সখি ! ইনি কে?” 
সী উত্তর করিল “বোধ হয় কোন পথিক পথ হার্য়ে 
আপনার নিতৃত্ত কাননরাজ্যে এসেচেন !* 
*পরিচয় জিজ্ঞাসা করে দেখ মা!” 
পতুমিই কেন নিজে জিজ্ঞায়া কর না ?” 
“আমার লজ্জা করে, তুই জিজ্ঞাসা কর্‌।” 
সথী মৃদু হাস্য সহকারে অগ্রসর হৃষ্টফ' অজয় 1সংহকে 
ভিজ্ঞাসা করিল “আপনি কে? আমাদে গিরিরানী আপনার 
পরিচয় জানতে ইচ্ছা করেন ।* 
অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "আমি এক জন পথিক। 
: পথশ্রাস্তি বশতঃ এইখানে বিশ্রীম কর্ছিলেম।* 





গিরিরাধী বলিলেন “সখি ! উনি পথশ্রমে ক্লাস্ত হয়েচেন ; 
ওঁকে বল, আমার অভিথিশালায় আঙ্গ বিশ্রাম করুন|” 

* অজয় সিংহ প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে মনে মনে অসম্মত হুইয়া 
একবার গিরিরাপীর দিকে চাহিলেন। সেই লাবণাময়ী 
ঘাজরাজেস্বরীর ন্যার স্থবমাপূর্ণ, সুকুমার, উন্নত তন্থুর দিকে 
চাহিয়া দেখিলেন! দেই বিশাল, ন্িগ্ধোজ্ছল নয়ন একবার 
পূর্ণ-দৃষ্টিতে, চমকিত-হৃদয়ে দেখিলেন! যেন মে নয়ন কোন 
অপরিজ্ঞাত, শব্বশূন্য ভাষায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি 
কি আমার আদেশ অবহেল। করিবে!” অজয় সিংহ নয়ন 
ফিরাইক়্া চারি দিকে দেখিলেন! এক পার্থে তরঙ্গশীলা, 
বিশালকায়া, পূর্ণ যৌবন! তরঙ্গিণী কুল কুল রবে ছুটিতেছে ! 
অপর পার্থে পল্লবভারাবনত, কুহ্ুমস্তবকশোঁভিত তরুরাজির 
পর তরুরাজি সমীরতরে ছুলিতেছে! উপরে নীল আকাশ 
শশান্ককে বক্ষে তুলিয়া আলিঙ্গন করিতেছে ! অজয় সিংহ উত্তর 
করিলেন “চলুন, আপনাদের গিরিরাণীর রাজভবন কোথায় ?” 

গিরিরাণী সখীদলে পরিবৃতা হইয়া, অজয় নিংহকে সঙ্গে 
লইয়।, ধীরে ধীরে চলিলেন। একজন সধী বলিল “রাক্তি! 
এক বার এই সময়ে তোমার বাশনীতে সেই বসস্তরাগের গীতটা 
গাও না? 

স্কিরিরাণী অধরে বাঁশরী স্পর্শ করিয়া বসস্তরাগ গাইতে 
আরস্ত করিলেন। কিন্ত বাশরী আজ তাহার মনের মত বলিল 
ন1) বসস্তরাগ গাইতে বেহাগের লয় আসিয়া পড়ে! বেহাগের 
প্তান ঠিক করিতে গিয়া! পুরবী গৌরীর ও বাগেশ্রী লয়ে মিলিয়া 
যায়! আজি আর গিরিরাণীর বাশরী বাজিল না! 


হঃ গাছেন ৮ / 


রা ২ | 

অজয় সিংহ গিরিরাণীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 
করিলেন। রাজপ্রাসাদ প্রন্তরনির্ষিত ক্ষুদ্র অষ্টালিকামাত্র। 
প্রাাদের চিহ্নের মধ্য সেই ক্ষুদ্র অক্টালিক| উচ্চ মৃত্তিকা- 
নিশ্মিত প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যদেশে, একপার্শে 
গিরিরাণী ও তাহার সখীগণের আবাদস্থান। তাহার সন্তুথে 
দীর্ঘ প্রাঙ্গণ ও তাহার এক দিকে কুস্থ্ম-উদ্যান। তাহার 
সম্ুথে সৈনাদলের বাসস্থান ও তাহার পাঙ্ে ন্ত্রাগার। সমগ্র 
প্রামাদ একটা ক্ষুদ্রায়তন দুর্গ বলিয়া বোধ হয়। বস্ত্রতঃ ইহা 
সাধারণতঃ গিরিদুর্গ নামে অভিহিত হইত । 

অজয় সিংহের বিশ্বামের জন্য অস্বাগারের পার্ববন্তী 
একটী অতি পরিচ্ছন্ন, নিভৃত কক্ষ নির্দিষ্ট হইল । রজনীতে 
তিনি একাকী গবাক্ষদ্বারে ধাড়াইয়া নদীতরঙ্গে কৌমুদী 
ক্রীড়। দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে গিরিরাণী একজন স্দীর 
সঙ্গে বক্ষমধ্যে প্রবেশ কতখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“পথিক! এখানে আপনার বিশ্রামের তো! কোন ব্যাঘাত 
হবে না?” নি 

অঙ্জয় সিংহ শুনিলেন, বালিকার কষ্ঠবঃ$ অতি কোমল, 
অতি মধুর! তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন 
সময়ে গিরিরাণী পুনরপি কহিলেন “আজ আমার পিত্ত। 
এখানে থাকবে, আপনাকে দেখে কতই সুখী হতেন” ! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৮৯৪ 


অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার পিতা কোথায় ? 
গিরিরাণী সজলনয়নে উত্তর করিলেন “তিনি আজ ছই মাস 
হু পুক্ষরতীর্ঘে যোগসাধনের জন্য গিয়েছেন । খাবার সময় 
বলে গিয়েছিলেন যে, যদি ছুই মাসের মধ্যে ফিরে আসতে 
ন। পারি, গোকুলদাসের নিকট আমার সমস্ত সংবাদ জান্তে 
পারবে । আজ ছুই মাস অতীত হয়েছে ।” 

“গোকুলদাদ কে?” 

“গোকুলদাস আমাদের প্রধান সেনাপতি, পিতার ঘাল্য- 
কালের সখ] | চপল! একবার গোকুলদাসকে এখানে আস্তে 
বল্না, তাকে পিতার মংবাদ জিজ্তাসা করি!” সখী চপলা। 
গোকুলদাসকে ডাকিতে গেল । এই সময়ে গিরিরাণী চমকির] 
গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়| বলিলেন “আবার সেই! 
এ দেখুন !” 

অজয় সিংহ গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গবাক্ষের 
অপর পার্খে দীর্ঘ কেশরাশিতে অদ্ধাবৃত, শ্বাশ্রুসমন্থিত যবনমুড 
তীব্রোজ্জল কটাক্ষে গৃহমধ্যে কাহাকে দেখিতেছে ! নিষেষ- 
মধোই যবনমুও্ড অন্তহিত হইল । অয় সিংহ উঠিয়া দাড়াইরা, 
তরবারিহস্তে বাহিরে আসিয়া, চারি দিকে অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । কিয়ৎক্ষণ 
পরে অদূরে দ্রতগামী অশ্থের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন । 
তিনি একবার মনে করিলেন, অশ্বারোহ্ীর অনুসরণ করিবেন, 
কিন্তু অশ্বের পদরধবনিতে বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহী 
জতি দ্রতবেগে প্রস্থান করিতেছে । স্থৃতরাং তিনি অগত্যা 
গৃহমধ্যে ফিরিয়া আদিলেন। দেখিলেন, খানে গিরিরাণী 


«৯৮ অমৃতপুলিন। 
অথবা তাহার সখী কেহই নাই, কেবল প্রদীপপার্থে একজন 
বৃদ্ধ দাড়ায় রহিয়াছে। বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ অতীব-মমোযোগের 
সহিত অজয় সিংহকে নিরীক্ষণ করিয়া আপন! আপনি বলিল 
“নামি কি আজ স্বপ্ন দেখচি?” 

এই বলিয়া! বৃদ্ধ প্রদীপহস্তে লইয়া অজয় সিংহের 
নিকটে আসিয়া! পুনরপি প্রদধীপালোকে ত্তীস্থাকে কিয়ৎক্ষণ 
নিরীক্ষণ করিরা, ভূতলে, প্রদীপ রাখিয়া. দিল ও অজয় সিংহকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিয়া তাহার চরণ স্পর্শ করিল । 
অজয় সিংহ মনে করিলেন, বুঝি বৃদ্ধ বাতুল! তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন “একি ! আপনি আমাকে প্রণাম করেন কেন ?” 

বৃদ্ধ উত্তর কৰ্সিণ “আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি 
আমার পুজনীয় প্রভু বীরগুরু মহারাণ! প্রতাপ সিংহের পুত্র 
অজয় সিংহ 1” 

অঙ্গর সিংহ বিশ্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি 
কে?” বৃদ্ধ উত্তর করিল “এ ভূতের নাম গোকুলদাস।” 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


গিরিরাণীর বিপদ ! 


গোকুলদান বলিল “অতি উপঘুক সমশে আপনি আমা- 
দের বালিকা রাজ্ঞীর রাজ্যে পদার্পণ করেছেন । গিরিরাশীর 
রাজপুরী এখন অরক্ষিত ও নায়কশূনা। এ দিকে অবশ্যস্তা ব 
বিপদ্‌। এ বিপদের সময়ে বিধাতা দয়! ক'রে,বালিক। রাজ্জীর 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । জট 
সম্্রম রক্ষার জন্য, আমাদিগকে আততায়ীর আক্রমণ হতে 
মুক্ত করবার নগন্য, বীরকুলপুজিত আধ্য প্রতাপ সিংহের বীর 
পুত্রকে এথানে পাঠয়ে দিয়েচেন 1৮ | 
অজয় পিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনাদের বালিকা 
রাজ্জীর পিতা কোথায় গিয়েছেন ?” 
গোকুলদাস উত্তর করিল “হায়! এঁর পিতা? আজ 
অনেক দিন হ'ল, বীর ক্ষত্রিররাজ পুণ্যভূমি রাজপুতানার 
রণক্ষেত্রে, যবন-সংগ্রামে ক্ষত্রিরসেনাপতির ন্যায় তন্ন ত্যাগ 
করে গোলকধামে গিয়েছেন । কিন্ত সে কথা এখন আপ- 
নার জানবার আবশ্যক নাই । সময়ে সকল জানতে পারবেন । 
কিস্ত আপনি এখন এই বালিক! ধাকে পিতা ব'লে জানেন, 
তার কথা জিজ্ঞাসা করচেন ! এই ছুর্গের নায়ক, সংসারত্যাণী 
মহর্ষি, যোগবলে অভুলবলশালী, মহাযোগী রাঁজপুতানার 
সুবিখ্যাত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । আপনার পিতা 
আধ্য প্রতাপ সিংহকে যথাসময়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন । 
কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হ'ল, তিনি একদিন 
ঘটনাক্রমে ক্ষত্রিয়ের অসি পরিত্যাগ ক'রে যোগীর দণ্ড 
গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে কোন বিশেষ কারণ বশত: এই 
বালিকার পিতা ক্ষত্রিররাজ শিশুতনয়াকে এঁর কাছে 
সমর্পন্ধ করলেন এবং তারই অনুরোধক্রমে তারই প্রদত্ত 
বছু'অর্থবায়ে এই গিরিছুর্গ নিম্মীণ ক'রে রাজপুতযোগী এই- 
খানে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হলেন ও বালিকার তক্বাবধারণ 
*করতে' লাগলেন । আজ ছুই মাস হ*ল,একদিন গভীর নিশীথে 
তিনি আমার শয়নগৃহে প্রবেশ ক'রে আমাকে বল্লেন 


টং অমৃতপুলিন । 

'গৌকুলদীস ! আজ যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে তিদিবপতির 
ধ্যানে মগ্ন ছিলেম, এমন সময়ে একটা অতীব ভীষণ ভবিষ্য 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেম! এই গিরিরাক্যের ঘোর অপর 
উপস্থিত! অচিরাৎ এ নিভৃত ছুর্গ নরশোণিতক্রোভে প্লাবিত 
হবে এবং আমার কন্তাসদৃশী প্রিয়তম! বালিকা বিষম বিপদে 
গতিতা হবে! তার অনৃষ্টে এই অবশাস্তাষী বিপজ্জাল দেখে, 
আজ আমার মমতাশূন্ত কঠোর ভ্বদয় বিগলিত হ'চ্চে। আমি 
কেমন ক'রে স্বচক্ষে তার এ অনর্থপাত প্রভ্যক্ষ করব? আমার 
এযন সাধ্য নাই যে, তাকে সে বিপদ হ'তে মুক্ত করি! তাই 
স্থির করেছি, আমি এখনি পুঙ্করতীর্থে গিয়ে, এ বিপদ খণ্ডন 
করবার জন্য যোগনাধনা ক'রব। যদি সফল হতে পারি, ছুই 
মাসের মধ্যে আবার এখানে প্রত্যাগমন করব, নচেৎ আর 
কেহ কখনও আমার সাক্ষাৎ লাভ ক'রবে না। তুমি বিপদের 
সময় এই বালিকাকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিও! তার পর বিধাতার অভিপ্রায় সম্পন্ন হ'বে। 
যোগিরাঁজ এই বঙ্গে সজলনরনে, চঞ্চলচরণে, দুর্গ পরিত্যাগ 
ক'রলেন। সেই দিন অবধি আমরা প্রতিদিন নানা ভীষণ 
দৃশ্ত প্রত্যক্ষ করচি। নিস্তব্ধ নিশীথকালে দ্রহ্গ্রামী অশ্থের 
গদধ্বনিতে কাননপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে! গবাক্ষ- 
দ্বারে ভীষণ যবনমুণ্ড লক্ষিত হ'য়, আবার তখনি অন্তহিত 
হয়! নদী-সৈকতে অস্কট মৃদুশব্দ শ্রুতি চর হয়! তাই 
ব'লছিলেম, বিধাতা দয়া ক'রে এ খিপদের সময় আর্য 
প্রতাপ সিংহের বীর পুত্রকে এখানে পাঠয়ে দিয়েছেন ॥ 
আপনি পথশ্রমে ক্লাস্ত আছেন। বিশ্রাম করুন! কাল 


্টী 
চতুর পরিচ্ছেদ । নক 
প্রভাতে কর্তব্য অবধারণের জন্য আপনার পরামর্শ গ্রহণ 
করব ।” | 
* গোকুলদীদ এই বলিয়া! সসন্ত্রমে অজয় সিংহকে প্রথিপাত 
করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অজয় সিংহ একাকী শয়ন 
করিয়া চিন্ত। করিতে লাগিলেন। সরলা গিরিরাণীর আক- 
ম্মিক বিপত্পাতের কথ শুনিয়া তাহার বীর হৃদয় বিগলিত 
হইয়াছিল। যদি তাহাকে সেই বিপজ্জাঁল হইতে উদ্ধার কর! 
তাহার সাধ্যায়ত হয়, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া সে বীরধর্্ম হইতে 
নিরন্ত হইবেন? কিন্তু গিরিরাণীর কোন্‌ বিপদ্‌ ঘটিবে? 
কতদিনে সে বিপৎ্পাতের সম্ভাবনা %& তিনি কি ততদিন এই 
দুর্গমধো অবস্থান করিবেন? হ্বন্দরীদল-পরিবৃতা, অন্সরী- 
রূপিণী গিরিরাণীর অমৃতময় বীশরীরব শ্রবণে চঞ্চল প্রাণের 
স্ৈধ্য সম্পাদন করিবেন? না। তিনি হিরপ্মঘীর স্বৃতি হৃদয় 
হইতে উৎপাটন করিবার জন্য সন্স্যাসধন্ন অবলম্বন করিয়া, 
নিভৃত দেশে যোগাভ্যাস করিয়!- হৃদয়কে দীক্ষিত করিবেন 
স্থির করিয়াছিলেন ! এই কিতাণার যোগাভাস? এইক্ষি 
তাহার কঠোর ত্রতের উপযোগী সন্ন্যাসধর্্ম ?. আবার গিরি- 
রাণীর সেই বাঁসস্ভীলতার ন্যায় প্রস্থনদলশোভিত, স্কুমীর 
তন্ন, নবম্কট গোলাপকলিকার কিশলয়দলের ন্যায় চুচুক- 
চুন্বিত অলকদাম, প্রথম বসন্তদমাগমে কুস্থমকাননে 
কোক্িলকুজনের নায় স্ধাঁময় কণ্ঠস্বর, সেই অমৃতনিসান্দিনী 
বাশরীর গগনস্পশী স্ধাময় বঙ্কার, পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে 
লাগিল! তিনি ক্ষত্রিয়রাজকুমার হুইয়! এই সরলা, নিঃসহায়, 
স্ুরস্ন্দরীকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন না? 
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8৪. অগৃতগুলিন। 
অধ সিংহ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন, ফি করিবেন কিছুই 
সির করিডে পারিলেন না। নেক ঝাতিতে ভাহার নিজ 
আসিল । | ৃ টি ১8 
অতি প্রত্যুষে উঠিয়া অয় সিংহ গোরুলদাসের অন্ধ 
ফরিলেন। দেখিলেন, গোকুলদাস ছূর্গের বাহিরে কুস্থম- 
উদ্যামে পুজাপ্রশ্থনচয়নে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। অজয় সিংহ 
কহিলেন “গোকুলদাস! আমি আপাততঃ ভোমাদের নিকষ্ট 
হ'তে বিদায় গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি !” 
বৃদ্ধ গোকুলদান সবিশ্বয়ে জর কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ 
অজয় সিংহকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল “আমি জাগ্রত, কি 
স্বপ্ন দেখচি ? অমরবিদিত মিরারাধিপতির বীরতনয় আজ 
কি ক্ষত্রধর্ম্ে জলাঞ্লি দিয়ে সরল! বালিকাকে বিপদের সময় 
তরবারি ভিক্ষা দিতে অসম্মত হ'লেন ?” 
অঙ্জয় সিংহ অপ্রতিত হইরা উত্তর করিলেন “গোকুদাস ! 
আমি তোমাদের বালিক! রাজ্জীকে বিপদ হ'তে মুক্ত করবার 
জন্য প্রাণপণে সাহায্য করতে প্রস্তত আছি। কিন্ত আমি 
কোন বিশেষ অভিসন্ধি সাধনের জন্য ছুই বংসর জনশূন্য স্থ'নে 
একটী কঠোর ব্রত অভ্যাস করব, স্থির করেছি। তোমাদের 
এ ছুর্গমধ্য অবস্থান করলে আমার সে ত্রতের ব্যাঘাত হবার 
সম্ভাবন! । মনংস্থ করেছি যে, কিছু দিন অনুর” নিবটবন্তী 
কাননমধ্যে বাস করব ! যখন তুমি বিপৎপ'' সর্প কোন আশু 
সস্তাবন! দেখবে, এই ছুর্গের ছাদে আরোহণ ক'রে ভেরী 
বাজাইও। আমি ভেরীনিনাদ গুনবামাত্র সেই মুহূর্ভেই 
এখানে উপস্থিত হব 1” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ৯ 


 গ্রোকুলদীস কহিল “আপনার বেক্সপ অভিক্চি হয়, 
ক'্রবেন। আপনার আজ! প্রতিপালনে এ ঘাসের কোন 
ক্রুট হবে না!” 
জর সিনে নীরে, টিতিউ অাকরণে বিদার গ্রহণ 
করিলেন। 
কিঞ্চিৎ পরে গোকুলদাস দেখিলেন, গিরিরাণী একাকিনী 
ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিতেছেন। বালিকা! রাক্ীর 
ফুল্পরাজীবতুল্য মুখমণ্ডল আজি অতি মলিন, যেন আকন্মিক 
ছুর্ভাবন! তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে! ক্গেহশীল বৃদ্ধ 
গোকুলদাস বালিকাকে আপন কন্যার ন্যায় ভাল বাঁসিত! 
প্রতৃভক্ বিশ্বস্ত ভৃত্য গিরিরাণীকে অন্তরের সহিত ভক্তি 
করিত, তাহার ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কার বৃদ্ধের হদয় 
ব্যাকুল হইয়াছিল। কি উপাদ্ধে সরল! বালিকাকে দে 
বিপৎপাত হইতে মুক্ত করিতে পারিবে, বৃদ্ধ দিবানিশি 
কেবল সেই চিন্তাই করিত। সে উপস্থিত ৰিপৎপাতের কথ! 
গোকুলদাস প্রিরিরাণীকে আজিও বলে নাই। বিদায়কালে 
গভীর নিশীথে রাজধি তীহার নিকটে যে ভীষণ ভবিষ্য ঘটনা 
বিবৃত করিয়াছিলেন, বালিকা! তাঁহার কিছুই জানে না'। পাছে 
তাহার হৃদয় ব্যখিত হয়, এই আশঙ্কায় গোকুলদাদ তাহাকে 
আশ্বাস প্রদান করিরা বলিয়াছিল যে, তাহার পিতা তীর্থদর্শন 
শেষ হইলে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। তবে আজ সহসা 
সরলা গিরিরাণীর প্রফুল ফুখমণ্ডল এত মলিন কেন? বালিকা! 
-কি জানিতে পারিয়াছে যে, ্কাজর্ষি তাহার অবশ্যস্তাবী 
অনর্থপাতদর্শনের আশঙ্কায় জন্মের মত তাহাকে পরিত্যাগ 
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করিয়াছেন? গৌকুলদাস বলিল "রাদ্ি! আপনি অকারণ 
চিন্তিত হবেন না, আপনার পিতা অভীষ্ট সিদ্ধ হ'লে শীই 
. এক্মাবার আমাদিগকে দর্শন দিবেন 1” 
বালিকা উত্বর করিল «কাল রাত্রে তুমিতো! আমাকে 
বলেছ যে, পিতার তীর্থ অবস্থানের দিন €:$ শেষ হয়েছে” 
হিলি শীপ্রই আবার ফিরে আসবেন । 
কিছু তাবন। করচি না” 
পড়বে আপনার নখ আজ এত মি ৃ | 
... “কই নাঁ! দেখ গোকুলঘাস! আমি তোঁদাকে একটা কথ! 
: জিজানা করতে এসেদ্িলেন। কাল রাত্রে যে বিদেশী অতিথি 
এসেছিলেন, তিনি কোথায়? রাত্রে তিনি বে গৃহে শন 
করেছিলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন, তিনি সেখানে নাই । 
মনে করলেম, বুঝি তিনি ভোমার সঙ্গে এইখানে এসেছেন, 
এখানেও তো তিনি আসেন নাই, বে কি তিনি চলে 
গিয়েছেন 1” 

গোকুলদাস উত্তর করিলেন “আদাদের এ দুর্গমধো থাকা 
তার পক্ষে স্ববিধাজনক নয় বলে তিনি আপাততঃ এই নিকট- 
বর্তী কাননমধো কোন স্থানে'অবস্থান ক'রবেন, এ দেশ পরি 
ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি আবার আনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করবেন, প্রত্তি্ত হয়েছেন |” রর 

বালিকা বিষগ্ভাবে কহিল পভিনি নকাকী নিজন 
কাননে থাকবেন, সেথানে ভারতে! বিপদ ঘটবার সম্ভাবন1 ?” 

গাকুলদ।দ রলিল “তিনি ক্ষত্রিয়বীর, তার সঙ্গে তরবারি? 
আছে, তিনি কি বিপদকে গ্রাহ্য করেন ?” 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । শিট 
গিরিবাশী কিনাৎক্ষণ লীরবে থাকি) গোরুলদণসের পুষ্প 
চয়ন নিরীক্ষণ করিয়া! আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “গোকুলদাস ! 
তিনি এপানে আবার কবে ফিরে আসবেন ?” 
গোকুলঘাম উত্তৰ করিল "শীঘ্রই আদতে পারেন, কিন্ত 
কবে আসবেন তাঁর কিছুই নিশ্ন্ধ নই ৮ 
বুদ্ধ গৌকুলদাস দেখিতে পাইল না, গিরিরাণীর উজ্জল 
লোচনে অশ্রবিন্দু দেখা দিল। 


পাপী 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


তাপসকুমার । 


প্রদোষকাঁলে সখীদলবেষ্টিতা গিরিরাণী পূর্ণানদীতটে 
অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। স্টাহার বাঁশরীতে নান। রাঁগিণী 
নানা তানে বাজিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয়ত আজিও 
সেই মধুরবান্তি বিদেশী যুবক দেখা দিবেন। ক্রমে নদীবক্ষে 
নিশার কালিমা পড়িল । তখন গিরিরাণী হতাশ হইয়া, দীর্ঘ 
নিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া, ছুর্গাভ্যন্তরে গ্রধেশ করিলেন । 
প্রভাতে গিরিরাণী পাশ্বশায়িনী সুষপ্তা সধীকে জাগাইয়া 
বলিলেন “চপল ৷ তুমি না সেদিন আমাকে বলছিল যে, 
ই বধনন বসস্তসদাগমে ফল ফুলে শোভিত হয়ে বড় সুন্দর 
দেখাচ্চে! তা টল না, আজ আমরা একবার কাননের ভিতর 
শিয্ষে দেখে আফি।” 

৮. চপলা উত্তর করিল “কি জানি নিজন কাননে যদি 
আমাদের কোন বিপদ ঘটে!” 


্ 
৫ 


৯৮ অমৃত্ত পুলিন। 


গিরিরাণী বলিলেন “সথি ! গোকুলদামের মুখে শুনেছি, 
সেদিনকার সেই বিদেশী এ কাননমধ্যে আছেন। তিনি 
ক্ষত্রিরবীর, তার কাছে তরবারি আছে, তিনি কি আর 
আমাদিগকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন না ? 

বলিতে বলিতে গিরিরাণীর গণ্ডস্থল রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত 
হইল ! চপল গিরিরাণীর অপেক্ষা ছুই তিন বত্সরের বয়ো- 
জোর্ঠা। সে গিরিরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদ্ধ হাস্য 
্রিরা, উত্তর করিল “তবে আপনার বাশরী সঙ্গে নিন । আমি 
অন্য স্ীগণকে ডেকে আনি !* 

চপলা অপর সবীগণকে ডাঁকিতে গেল । বাইবার সময় 
আপনা আপনি বলিল “এক দিনের দেখাতেই যে একেবারে 
মরেছ, তা এতক্ষণ বুঝতে পারি নাই !” 

ক্ষণকাল পরে কাননমধ্যে অতি উচ্চ, অন্ভি স্ুললিত, অতি 
করুণ তানে গিরিরাণীর কাশরী বাজিয়? উঠিল । অনেকক্ষণ 
পর্ধ্যস্ত এক 2 পর অপর রাগিনী, নৃতনের পর 
নৃতনতর তানেঃ লা নিত হইতে ললিততত লয়ে, করুণ হইতে 


করুণভর রসের প্রসরৰণে গগনশল গ্রাবিত বি 
কিন 
ন্‌ রর 


লাগিল! আজি বাশরীর বি 
নাই! অবশেষে চপলা। গিরিরাণীর হাভ ধরিয়! না 
প্রাঞ্ি ! আজ আপনার বাশনী দেতে উঠেছে! উন্মাভ বাঁশরীকে 
শান্ত করুন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখেও ৪১ কত বেনা 
হয়েছে! তপনকিরণে বিধুদুখ সুক্ষ হা ! চলুন গৃহে যাই!” 
গিরিরানী অধর হইতে বাশ বিদুক্ত করিরা দীর্ঘ নিশ্বার্স 
সহকারে বল্লেন চিল 1” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ৯৯১ 


গিরিরাণী ছুর্গের অভিমুখে অগ্রদর হইলেন । এই সমক্ষে 
একজন তরুণবরস্ক তাঁপসকূমার তাহার সম্মখবর্ভী হইয়া 
ভীহাকে অভিবাদন করিল। গিরিরাদী ও তাহার স্থীগণ 
দেখিলেন, নবীন তপন্থীর দীর্ঘজটাবুত মুখমণ্ডল পাওুপত্রোদরস্থ 
সরোজের ন্যার সুন্দর, সুকুমার ! সন্ন্যাসী গিরিবাণীকে 
নিরীক্ষণ করিনা বলিল “দেবি! অঙ্গ সিংহকে কাননমধ্যে 
দেখতে পেলেন না ?” 

প্রশ্ন শুনিয়া গিরিরাঁণী চমকিম্া জিজ্ঞাসা করিলেন 
পঅজরর সিংহ কে? তুমি বোধ হয় সেই বিদেশী ক্ষত্রির যুবার 
কথা বল্চ ? তার নান কি অন্ধ সিংহ ? তুমি কি তাঁকে চেন ?৮ 

তাপঘকুষার মৃছ্স্বরে উত্তর করিল “হা দেবি! আমি 
তাকে চিনি 1” 

গিরি । তিনি কোথায় ? 

তাপ। তিনি এই কাননমধ্যেই আছেন । বৌধ হক 
কোন কারণবশতঃ তিনি আপনার রাজভধনে বান কণ্রতে 
ইচ্ছা করেন না । সেবাহেক্‌, যাতে শীপ্রই আবার এ বিজন 
কানন পন্রিভ্যাগ ক'রে, ভিশি আপনার বাজপ্রানাদে আভিথা 
ভহণ করেন, আমি প্রাণপণে ভীর চেষ্টা করব! অবিলম্বে 
আবার আপনি ক্তার দর্শনলাঁভ করবেন সেদিন সন্ধ্যার 
সময়.ম'ন আপনার সঙ্গে তীর সাক্ষাৎ হয, আমি দূর থেকে 
অমস্ত দেখেচি ! দেবি! যদি অপরাধ মাজ্জনা করেন, আর 
একটা কথ নিবেদন করি! 
” গিরি। কিবল! 

তাপ। তার পরিচয়ে জাঁনতে পারবেন, তিনি 'জগৎপুজিভ 


€ 


₹$৩ ও. অমৃতপুলিন । 


রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেচেন! তার বীরহ্ৃদয়ও তাঁর সেই 
ভ্রিলোকছূর্পভ, সুন্দর মুখনগুলের মত অশেষ গুণে অলঙ্কত ! 
আর আপনি সাক্ষাৎ সরস্বতী ধরাধামে অবতীর্ণা! তার সে 
আপনার মিলন মণি-কাঞ্চন সংধোণের ন্যায় কি জুন্দর 
হবে ! ৃ ৃ ডি 
_ গিরিরাশীর গণস্থল লজ্জায় আরক্কিম হুইল সর্দীগণ 
উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সন্াসী বলিতে লাগিল “কিন্ত 
“আপনার নিকট আমার একটা ভিক্ষা আছে। দে আপনার 
নিকট অতি সামান্য কথা । আপনার দয়া হলে আমাকে 
অনায়াসেই সে ভিক্ষা দিতে পারবেন ! আঘি বহুদূর পর্যটনে 
বড় ক্লান্ত হয়েছি! আর আমার শক্তি নাই! থেন এ দেশ 
হ'তে আর কোঁথাও আমাকে যেতে না হয়! তাই আপনার 
নিকউ এই ভিক্ষা বে, অঙ্গর় সিংহের সঙ্গে আপনার বিবাহ 
সম্পন্ন হবার পরে আমাকে আপনার এই রাজ্ানধো, 


আপনার প্রাসাদসন্মুখস্থ এই নিভৃত কাননে কুটার নিম্মাপ 


ক'রে আজীবন বাস করতে অনুমতি দি-বন! আমি দূর হ'তে 
যুগলদম্পতীর শ্রীতিদুল্প মুগমণ্ডল শিরীঙ্গণ করব ! দুর হাতে 
আপনার অমৃতঘর বাশরী হ'তে প্রেমধারা নিশ্যত হবে, 
তাই শুনে হনয় জুড়াব! দূর হ'তে এই প্রেমষনিকেতনে 
সের 'প্রশ্ববণ দেখে দেব উবানীপতির পে আনন্দাশ্র 
উপহাস দিব!” 

_. তাপসকুমার ভূতলে জান্ত পাতিয়া করযোড়ে, কাতরভাবে, 
আবার বলিতে লাগিল “দেবি! গিরিরাণি! আমাকে কি 
এ ভিক্গ। দিবেন না ? আমার মনের দাধ কি পুর্ণ হবে না?” 


ক. 
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রী 

বলিতে বলিতে সহমা! সন্ন্যানীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিল ! 
সাহার নয়নযুগল তেদ করিয়া অশ্রপ্রবাহ ছুটিল! গে 
উদ্ঠিরা দীড়াইযা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “আবার অন্য সময়ে 
আপনার সঙ্গে মাক্ষাৎ হবে।” এই বলিয়া! উত্তরের অপেক্ষা 
না করিয়া তাপসকুমার দ্রুতপদে মে স্থান হইতে চলিয়া গেল। 

একজন সবী বলিল “এ মন্ন্যানী নিশ্চয়ই পাগল ! 
এতক্ষণ যে কি ব'ললে,ভার একটা কথাও বুঝতে পার্লেম না” 

আর একজন বলিল “পাগল তার আর সন্দেহ আছে? 
পাগল না হলে, অম্ন সুন্দর মুখখানি ছাই মেখে জটায় 
ঢেকে বালীক মুনির তপোবন করে রাখে ?৮ 

“ভা পাগল হোক ! চোক দুটা আর ঠোঠ দুখানি কিন্ত 
বড়ই স্ন্দর 1” 

চপল বলিল “ও কথনই পুরুষ মানুষ নয়! অমন চাঁদ- 
পানা নিখ,ত মুখ নাকি আবার পুরুষ মানুষের হয়? এবার 
দেখতে পেলে আমি ত আগেই গিয়ে ছুড়ীর দাড়ীটা এক- 
ব্রার তাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দ্বেখঘ 1?” 

গিররাণী কোন কথা না বলিয়া সধীগথের সঙ্গে হুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । . * 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


সন্্যাসীর উপদেশ। 


ছুই মান পরে অন্ধকার রাত্রিতে এক দিন অজয় সিংহ 
একাকী পূর্ণানদীতটে বসিয়া, অন্ধকারময় আকাশের দিকে 
চাহিরা, চিন্তা করিতেছিলেন। এই ছুই মাসের মধ্যে তিনি 
করেক বার গিরিছুগে গিয়াছিলেন। গিরিরাণীর বিপৎপাতের 
 মধন্ধে গোকুলদাসের সঙ্গে কয়েক বার তাহার কথোপকথন 
হইরাছে। ' গিরিরাণী তাহাকে দেখিতে পাইলে সহর্মে 
তাহার নিকটে দৌড়িকা আসে! তিনি যতক্ষণ থাকেন, 
বালিকা তাহার মুখপানে চাহিয়া অনন্যমনে তাহার কথা 
শুনে। তিনি যখন বিদীঘ্র গ্রহণ করেন, বালিকার 
নয়ন আরক্ত অশ্রপূর্ণ হইয়। উঠে। ইহা কি প্রেম? গিরিরানী 
কি তীহাকে ভালবাসে? নির্ণাত সময়ে সাক্ষাৎ করিতে 
বিলম্ব হইলে, গিরিরাণী তাহার অন্বেষণে লোক পাঠায় 
হয়ত স্বয়ং সথীগণের সঙ্গে কাঁননে আসিয়া বাঁশরী 
বাজায়! তাহাকে না দেখিলে কি বালিকার ভ্বদযধ এতই 
ব্যাকুল হয়? না ইহা বানান্থলভ টচপলভামাত্র? তিনি 
যখন নিকটে, তাহার নয়নপন্ুখে থাকেন, পণলিকার' বাশরী 
যেন অতুল স্থথে, আমীন পুলকে বঙ্কার ৫! তিনি যখন 
নিকটে না! থাকেন, দূর হইতে শুনিতে পান যে, গিরিরাণীর 
হাশরী ককুণস্বরে, যেন মন্্বেদনায় আকুল হইয়। বাজি 
তেছে! ইহা ত প্রেমের ল্্ট লক্ষণ! ইহাও অস্তব মে, এখনও, 
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এত অল্প দিনের মধ্যে, বালিকার কোমল হৃদয়ে প্রেম 
বনধমূণ হয় নাই। কিন্ত এ প্রেশের অদ্কর উতপাটিত না হইলে, 
কালসহকারে দৃঢমূল হইবার সম্ভাবনা! তিনিকি এই 
সরলা বালিকার মাঁজীবন নিরাশপ্রেমের বন্ত্রণার কারণ হইবেন? 
তিনি অনেক বার মনে করিয়াছিলেন যে, মিষ্ট উপদেশদানে 
বালিকার ভ্রম বুঝাইয়া দিবেন । কিন্তু যখন বালিকার সরল 
সুকুমার মুখখানি নিরীক্ষণ করেন, তাহার সরলতাময় মধুর 
কথাগুলি শুনেন, তিনি সাহদ করিয়া কোনও কথা বলিতে 
পারেন না! তখন মনে হয়, এপ নিষ্ঠর বটনে কেমন 
করির। তাহার কোমল প্রাণে বেদন। দিকেন ? ভবে কি তিনি 
ধালিকাকে জন্মের মৃত তাহার সহবাসে, তাহার দর্শনলাভের 
আশায়, বঞ্চিত করিয়া! দূর দেশে চলিয়া যাইবেন? এ কথাস্ম 
মনে করিতে গেলেও হৃদর আকুল হস্ব!  পিতৃহীন1, সরল! 
বালিকাকে অশ্রদলে ভাসাইর়া, বিপদে পাতিত করিয়া, 
চলিয়া যাওয়া ত পাষণ্ড কাজ! তবে কি তিনিও 
বালিকাকে ভালবাসেন? সহসা বিজ্যুৎস্ষরণের ন্যার 
তাহার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইল। তিনি যেন 
আপন হ্বদয় দেখিবার জন্য চগ্গু মুদিত করিলেন। দেখি- 
লেন, প্রাণের ভিতর, অন্ধকারময় হৃদয়ের অন্তস্তলে, একমাত্র 
উজ্জর্ঈ“অ/লোকময়ী, চির্রেঘমরী দেবীমুদ্তি! আশৈশব ষে 
মৃণ্তির আরাধনা করিরাছেন, জাগ্রতে,মুপ্তাবস্থায়,শরনে স্বপনে, 
সম্পদ্দে বিপদে, আনন্বউতসবে, সমর-ফোঁনালে, যে মুস্তি 
* এতকাল প্রাণের ভিতর বিরাজ করিয়াছে, ইহাত সেই 
আনন্দ্মরী প্রতিমা! ঘে প্রতিমা বিসঙ্জন দিবুর জন্য তিনি 
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শত ক্রোশ দূরে পলায়ন করিয়াছেন, এতকাল গিরি গুষায়,বিজন 
বিপিনে, ঘোর তিমিরে, যোগীর ন্যায় বিচরণ করিয়াছেন, 
আজিও সেই প্রতিমা সেই পুর্ণ সৌন্দর্যে, পূর্ণ গৌরবে, হৃদয় 
মধো বিরাজ করিতেছে! আর গিরিরাণী? সেই গৌরব- 
ময়ী, আনন্মরী, হিরপ্রীপ্রতিমার চরণতলে অস্পষ্ট, অলক্ষ্য 
ছায়াপাতমাত্র ! ছারা আলোকে পরিণত করিয়া, পৃত্তলিকার 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, এই পূর্ণগীরবময়ী প্রতিমার সিংহাসনে 
তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা! কি সম্ভব? বিধাতা এই জন্যই কি 
তাহাকে এইখানে, গিরিরাণীর নিকট পাঠাইয়াছেন ? 

এই সময়ে পশ্চাঁত হইতে কে তীহাকে সম্বোধন করিয়! 
. ঘলিল “অজয় পিংহ 1” তিনি চষকিয়া চাহিয়! দেখিলেন, 
একজন তপশ্বী বালক পার্শদেশে দর্ডারমান। তিনি মনে 
মনে বলিলেন “অজয়সিংহ নাকি আবার হিরগ্নরীকে বিশ্কৃত 
হবে? এই অপরিজ্ঞাত অন্যাসী বালকের স্বরেও হিরণ্রীর 
কণ্ঠম্বর ব'লে ভ্রম হয়!” 

তাপসকুষার বলিল “অজয় সিংহ! তুমি বড় নিষ্ঠ,র ! মুগ্ধ- 
প্রাণা, নারল্যপুস্তলি গিরিরাণীর কোমল প্রাণ তোমার দশন- 
লালপার আকুল, আর তুমি 'আপন ইচ্ছার তাকে এই মন্ত্রণ! 
দিচ্চি ?” 

অজয় সিংহ জিজ্ঞাপা করিলেন “তুমি কে; অনেক দিন 
হল, আমি এক দিন বিন্দা্িরির ভীষণ, অন্ধকারময় গহ্বরে 
এক জন সন্গযাসীকে দেখেছিলেন, ভুমি কি সেই ?” 

“সন্্যানীর আবার প্রচ কি? এখন আমি ভোদাকে ফে 
সংবাদ দিত্বে এসেছি, তা শুন! গিরিরাধার ঘোর বিপদ 
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উপস্থিত ! কেবল গিরিরাণীর নহে, তোমারও বিপদ 
অবশ্যস্তাবী !” 
* “আমি কে, তুমি কি প্রকারে জানূলে ? 

“আমি তো তোমাকে এইমাত্র বল”লেষ, এ পরিচয়ের 
সময় নয় । আমি এইমাত্র কাননমধ্যে বৃগ্ষতলে একাকী বসে 
অভীষ্টকামনার ভবানীপত্তির আরাধান! করছিলেম, এমন 
সময়ে কয়েকজন মুসলমান-সৈনিক 'একত্র সমবেত হয়ে যে 
পরামর্শ করছিল, তা! শুনে আতঙ্কে সিহরে উঠলেম ! একজন 
জিজ্রাম। করলে এখন তোমার কি অতিপ্রার আমাকে স্পষ্ট 
করে বল।? আমীর সাহাব্য করতে প্রস্তত আছ 
কিনা? অপর ব্যক্তি উত্তর ক'রলে “আমার অন্য কোন 
ইচ্ছ] নাই, আনি কেবল বালিক! গিরিরাণীকে বলপুর্বক সঙ্গে » 
লয়ে যেতে ইচ্ছা করি। আমার লোকবলের অপ্রতুল নাই; 
কিন্ত আপনার বীর যোদ্ধাগণের সাহায্য লাভ ক'রলে, এ কার্ধ্য 
অল্প আয়াসেই সম্পন্ন হবে?” প্রথম সন্বোধনকারী পুনরপি 
বললে “আমার এইমাত্র প্রয়োজন, অজয় সিংহকে পরাজিত 
ও শৃঙ্ঘলবদ্ধ করি। আমি আপাততঃ তার প্রাণ বিনাশ 
করতে ইচ্ছা করি নাঁ। বদি গিরিরাণীর দুর্গের সৈন্যগণ তার 
সাহাধ্য করে, তবে তোমার নৈন্যগণের সহারতা। আবশ্যক 
হবে ৯ আমি এইমাত্র শুনে তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেম, 
অনেকঙ্গণ পরে তোমাকে এইখানে দেখতে গেলেম। এখন 
এর কর্তব্য অবধারণ কর, অবিলম্বে বালিকা রাজ্ঞীর নিকটে 
পগয়ে, তাকে এ বিপদ হ'তে মুক্ত করবার উপারে সচেষ্ট হও !” 

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন *আমি পৃঢক্বই জান্তে 


ভি অসঙগুলিন। 
পেরেছি, গিরিরান শীত্ই বিপদে পতিতা! হবেন।  ভীকে 
... সেই বিপদ হ'তে মুক্ত করবার আশাতেই আমি এতকাল এ 
প্রনেশে অবস্থান ক'্রচি! তা না হলে আমি এত নি 
অনেক দূরে প্রস্থান ক'রতেম 1” 

তাপসকুমার কছিলেন "যর্দি তাই তোমার অভিপ্রায় হয়, 
একাকী কাননমধো অবস্থান না ক'রে ভূমি কেন গিরিরাণীর 
নিকট ছুর্গমধ্যে বাম কর না!” 

অজয় সিংহ কোন উত্তর দিলেন না। সন্যাসী কহিলেন 
“হায়! বুঝেছি! তোমার হনে এই আশঙ্কা হচ্চে বে, পাচ্ছে 
এই ভূবনমোহিনী রূপসী বালিকার স্থধামন সহবাসে মুগ্ধ হয়ে 
তোমাকে আবার সংসারী হ'তে হয় 1” 

অজয় সিংহ চমকিয়া। উত্তর করিলেন প্অন্তর্ধামি 
সন্াসি! তুমি সভা অন্থমান করে । আমি গিরিরাণীর 
সহবাস ইচ্ছা করি ন। ব'লেই ভার সমধিক ঘর ও আকিঞ্চন 
সব্ধেও ছুর্গ পরিত্যাগ ক'রে এই নির্জন কাননে বাদ করছি! 
এ উদ্াদীন ত্রত্ত এজীবনে আর আনার পরিত্যাগ করবার 
ইচ্ছা নাই!” 

তাপনক্মার উত্তর করিল**ভু্ি বিষম ভ্রমে পতিত হয়েছ 
তার সন্দেহ নাই! তুদি ক্ষত্রিয়বীর, তোমার ননীন বয়স, 
আর যদি আমার অনুমান সত্য ভয়, তুমি নিশ্চয়ই 'কোন 
স্ুবিধ্যা্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছ! এ সন্্যাসধন্্থ কি 
তোমাকে শোভা পার? তোমার মত বীর ঘবকের নিকট 
আজিকার এ মবনদলিত, গ্রেচ্ছপদানত ভারততূমি অনেক' 
আশা করে।, এখনও এ পুণ্যসথমি আধ্যাবর্ত যবনের করাল 
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গ্রাস হ'তে টুজি লাভ কর্‌তে পারে 1 আজিকাঁর এ. অধঃক্ষিপ্ত, 
রোরুদ্যমান মাছৃভমির দশায় কি তোমার বীরহৃদয় বিগলিত 
হয়না? যে সৌভাগ্যবর্তী রমণী তোমাকে এ ভঙ্গচর্য্যব্রত 
হতে নিরজ্ত ক্রত্তে পারে, আমি দেবী বলে তার চরণ পুজা 
করি!” 

অজয় সিংহ কহিলেন “যদি তুমি আমার হৃদয়ের অবস্থা 
জানতে পার্তে, তবে আমাকে এরূপ তিরস্কার করতে না |” 
তাপসকূমার কহিল "অজয় সিংহ ! গিরিরাণী রূপে ও গুণে 
সাক্ষাৎ সরস্বতী! আর তোমার এই নবীন বয়স, কমনীয় 
কান্ত বূপ--” বলিতে বলিতে তাপসের কণম্বর যেন কে'ন 
অনন্ভভবনীর চিত্তবৃত্তির আবেগে কম্পিত হইয়! উঠ্ভঠিল। অজয় 
সিংহ অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন না, সন্যাসীর গণস্থল দিয়া 
দরবিগলিত অঙ্সারা বহিতভেছে ! সন্যাসী বলিতে লাগিল 
আর ভোদার এই কমনীন্স কান্ত জূপ,গিরিরাণীর সঙ্গে তোমার 
মিলন কি সুথকর হবে! তাই ভবানীপতির নিকট যোড- 
করে প্রার্থনা ক'রচি, অচিরাৎ তোমার সঙ্গে খিরিরাধীর পরিণয় 
সম্পন্ন হোক! সি এ ব্রঙ্গর্ধাত্রত পরিত্যাগ ক'রে আবার 
রাজধন্মে দীক্ষিত হও, ভিদিবন্ুন্দরী গিরিরাণীর প্রেমে অমর 
হয়ে এ ধবন-প্রপীড়িভ পুণাভুমির মঙ্গল সাধন কর। আর 
আমি,দীন হীন নিদ্ামধন্মচারী তপস্থী, এই কাননমধ্যে বাস 
ক'রে প্রতিদিন নব দম্পতীর দঙ্গনকামনাত্র ভবানীপতির পুজা 
ক'রে অসাদস্থথে অবশিষ্ট টীবর ফাগন রি |” 
* অঙ্গ সিংহ বিন্মিত ও উচিত হইয়া মন্্যাদীর মুখমগ্ডলের 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন। এই ফময়ে দেখিলেন» অদূরবর্তী 





তে 
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৯০৮ অধৃতগুলিন। 


গিক্িভুর্গ হঠাৎ আলোকময় হইয়া উঠিল । সহসা বু লোকের 
কোলাহল ক্রুতিগোঁচর হইল ও তাহার, সঙ্গে সঙ্গে ছুর্গের ছাদ 






অজয় সিংহ তরবারি কোবমুঝ্ করিয়া ছুর্গাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। তাপসকুমার তাহার পশ্চাতে চলিলেন । 





.. াজপুতের রঙগভুমি £ 
দুর্গের নিকটে আনিয়া অজয় সিংহ দেখিলেন, দ্বার- 
সম্মুখে কয়েকজন সেনানীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে । তিনি 


মনে করিলেন, আততারী দস্তাগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । 


তিনি কি গিরিরাঁণীকে রঙ্গা করিতে পারিবেন না? 
ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি গিরিরাণীর অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, দিতরে ভুর্গ আক্রমণের 
চিহ্মাত্র নাই, কেবল রমণীগণ উচ্চ ভীৎকারে ক্রন্দন করি- 
তেছে। তিনি গিত্সিরাণীকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না) 
দ্রভপদবিক্ষেপে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পঞ্চবিংশতিমান্র 
পদারভিকসেনা শতাধিক অশ্বারোহীর 2তিলোধে প্রবুক্ত 
হইয়াছে । সকলের সন্মথে বৃদ্ধ গোকুলা- উন্বান্তের ললায় 
সাহসে তরবারি সঞ্চালন করিতেছে ।  দেখিলেন, একজন 
অশ্বারোহীর জোড়ে গিরিরাপী মচ্ছিতা হুইর! পর়িরা। রহিষা 
ছেন। নিমেষমধ্ধোে গোকুলদাসের দক্ষিণ পার্খে অজয় সিংহের 
দীর্ঘ তরবারে চমকিঘ। উঠিল। মুহুপ্মধ্যে দ্বাদশ অশ্বারোহী 
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সেই করাল তারবারিপ্রহারে ভূত্তলশার়ী হইল। মুসলমান 
দক্স্যগণ ভীত্বদয়ে দেখিল, এ নূতন নায়কের যুদ্ধবৌশলে 
অর্লীকিক শিক্ষা, তাঁহার বাহুতে অসাধারণ বল, তাহার 
সুকুমার মুখমগ্ডলে অসীম উৎসাহ, অতুল ক্ক্তি! ইহার প্রতি- 
যোগিভাপ আনিকার সংগ্রামে বুঝি জয়লাভ অসস্ভব! যে 
অশ্বারোহীর ক্রোড়ে গিরিরাণী মৃচ্ছিতাবস্থার পড়িরাছিলেন, 
সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল “ভোমরা নকলে ততক্ষণ এই কাকের- 
গণের গতিরোধ কর, আমি দশজনমাত্র নহচন্র লয়ে ভ্রুতবেগে 
অশ্থচালনা করি !” 
এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাক্তি এক হস্তে সাবধানে 
সুক্ষিতা গি্লিরাণীকে ধারণ করিয়া অপর হস্তে অশ্বচালনা 
করিল। তাহার সঙ্গে দশজন অশ্বারোহী দ্রতবেগে ধাবমান 
হইল । অবশিষ্ট মুসনমানদেনা চারি দিক হইতে অজর সিংহ 
ও দুর্গের দৈনাগণকে বেষ্টন করিল। অজয় সিংহ দেখিলেন, 
পলাতক মেনানীর অন্গসরণ নিতান্ত আবশ্যক | যদ্দি গিরি 
কাণীর উদ্ধার করিতে না পারিলেন, তে অকারণ শোণিত- 
পান্ছে কি প্রদ্ধোজন ? তিনি শোকুলাসকে আবরোধকাৰী 
নৈনাগপণের সঙ্গে ঘদ্ধ করিবার ভার*দিয়া, স্বয়ং পলাতক সৈন্া- 
গণকে আক্রমণ করিবেন স্তির করিরা, গোকুলদাসকে সম্বোধন 
করিরা শ্সার্থদেশে চাহিয়া দেখিলেন | বেখিলেন, গোকুলদাস 
তাহার পার্খে নাই! গোফুলদাসের মৃতদেহ ভূতলে লুষ্টিত 
হইয়াছে! প্রহৃতক্ত গোকলদান গিরিক্াণীর অগ্ভরণে, ধাব- 
মন হইতেছিল, এমন মরে শকতন্তে নিহত হইয়াছে । অজয় 
সিংহ বিহ্বপচত্ত চার দিকে চাহিরা দেখিন্সেন। আর 
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কাহার বর যুদ্ধের ভার দিয়া সমরপ্রাঙ্গণ পরিস্তাঁগ 
করিবেন? পার্থদেশ হইতে কে বলিল “অজয়সিংহ ! আমি 
তোমার নিকটে আছি! তুমি গিরিরাশীর অনুসরণ করণ 
এযুদ্ধক্ষেত্রে আমি সেনাপতির ভার গ্রহণ ক *রলেম ৮ 

অন্রয়সিংহ দেখিতে পান নাই যে, গোকুলদাস ভূত্তলশামী 
হইবামাত্র ভাপসকুলার একজন হত সৈনিকের তরবারি আক- 
ধরণ করিয়া, ভাহার অশ্বপৃ্ঠে আরোহণ করিয়া অজরমিংহেনর 
পার্শদেশে দাড়াইরাছে। কন্বরে বিশ্মিত ও চনকিত হইয়া, 
অজয়সিংহ গার্খে চাহিয়া দেখিলেন, সেই জটাজট ভূষিত 
স্বাপসকুঘার ! মুখমণ্ডল জটাজালে সম্পূর্ণ আবৃত, কেবলমাত্র 
ময়দ্বয় দেখা ফাইতেছে! এ নয়ন কি অজয়সিংহের 
নিকট অপরিচিত ? এ উজ্জল, জ্োভিক্মর নয়ন কি আর 
কাহারও সপ্ভব? এ প্রেঘনর, অমৃতময় কটাক্ষঃএ সমরভবনের 
জ্যোতি, কি আর কাহারও নয়নে সন্থব ? জন্নলাধী আবার 
বলিল হায়! অজয়! শীঘ্র যাও! গিরিরাণীকে উদ্ধার 
কর!” 

আবার সেই স্ুুধামর, সেই মনোগমোহন,দেই হদয়-উন্মাদ- 
কর কঠন্থর। অঙ্গর সিংহ প্রচণ্ড আঘাতে সন্দুথবন্তী শক্র- 
সৈনিককে ভূমিতলে পাতিত করিয়া, একহস্তে তাহার অস্থের 
ব্লগা ধারণ করিরা, লক্ষ দিয়া অশ্বপৃষ্টে অ..ধাহুণ করিলেন 
ও ক্ষিপের ন্যায় অঙ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত ক 44 বলিলেন “ভুমি 
সভা সভাই অপরিজ্ঞাত সন্যাদী হও, অথবা আমার হৃদয়ের 
সেই আশৈশবপুজিত। দেবীগুতিনা হও, আছ ভুমি এ হৃদগ্জে 
অমুত নিঞ্চন করিলে! এই দেখ, তোমার আদেশ প্রতি- 
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গান জনা শহশ্র যবনের সহ তরবারি পদদলিত করা 
অঞ্জয় সিংহের নিকট কি তুচ্ছ কথা 1” 
* "সেই প্রচণ্ড কষাবাতে অশ্ব লক্ক দিয়া 
অজয় সিংহের তরবারি চারি পার্খে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল! 
কাহার সাধা সেই অমৃতাস্বাদনমন্ত যোদ্কপতির গতিরোধ 
করে? নিনেষনধ্যে অবরোধকারী সেনানিচয় অতিক্রম করিয়া, 
অজয় সিংহ একাকা গিরিরাণীর অনুসরণে ধাবমান হইলেন। 
শৈলথগুসমূহ উল্লজ্বন করিয়া, ক্ষুদ্র আ্রোতস্বতী লক্ষ 
দিয়া অতিক্রম করিয়া, অজরসিংহের অশ্ব পবন্গতিতে ছুটিতে 
লাগিল। কিছ দূরে গরিকা তিনি পলাতক সৈন্যগণকে 
দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন, গিরিরাণী অশ্বপৃঙ্ে সম্পূর্ণ 
অচেতন অবন্থার পড়িঘা রহিরাছেন। অন্পক্ষণ যৃদ্ধেই অজয় 
পিহহ ভাহাদের সন্মঘীন হইলেন। তাহার! দেখিল, অজয় 
দিতহ একাকী, অৃহক্রাং ভীত হইবার কোন কারণ নাই । যে 
বুদ্ধ দেনা কোড গিরিরানী অচেতন অবস্থার পড়িপাছিলেন, 
সেহাগ্য করিয়া বলিল “ঘুর্ঘ। একাকী ছশজন সুশিক্ষিত 
যোদ্ধার প্রতিযোগিতার কেন বৃথা প্রাণ হারাতে এলে 2? 
বেলেন, “বদি জীবনে মমতা! থাকে, 





কানে গলারন কর! নটেছ এখনি 

দেধদ্তে পাবে, তোমার ন্যায় শত যোদ্ধা এই পবিত্র অসির 
প্রতিযোগিভার সমর্থ নহে 1” 

এককালে দশডন যোদ্ধা অজয় সিংহের উপর তরবারি 

* আঘাত করিণ। কিন্ত কাহারও তরবারি তাহার অঙ্গম্পর্শ 

করিল না! তাহার দীর্ঘ অসি বোর বন, বন, সহকারে 


ক: 


ক 
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চি 
তরবারিসমূহে প্রতিহত হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুই জনের 
তরবারি দুরে ভূমিতলে নিক্ষিপ্র হইল, একজনের দক্ষিণ হন্ত. 
ছিত্ন হইয়া তরবারি বহিত ভূতলে পড়িল, একজনের দীর্ঘ বেশ 
ও দীর্ঘ শ্মক্রুতে অর্ধারৃত ছিন্ন মুড দূরে গিয়। লুটাইল ! কিন্ত 
এই সময়ে আর একদল দেন! পশ্চাত হইতে আসক! তাহাকে 
আঁক্রমণ করিল ও একজনের তরবারি আবাতে তাহার অশ্ব 
চীত্কার সহকারে পড়িয়া গেল । তিনি লক্ষ দিয়া ভূত্তনে 
ঈাড়াইপনা অগি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । যৃতদেহের 
উপর মৃতদেহ পড়িতে লাগিল, ছিন্ন সুখ্ডের পর ছিন্ন মুগ 
নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, প্রবল প্রবাহে শোখিতঙ্গোত ছুটিল, 
তবু সংগ্রামের বিরাম নাই ! অভর সিংহের দীর্ঘ অপি এক- 
কালে শত বিদ্যদবিক্ষারণের ন্যার চমকিতে লাগিল, প্রচও 
বলে অরাতিহ্ৃদর বিদীর্ণ ককিতে লাগিল! জর? রাজপুত 
“বীরের জয়! আজি মিবাররাজকুমারের যবনশোধিভপিপাসী 
তরবারি মনের সাধে অরাতিরধির পান করিতেছে 1 চারি 
দিকে, পার্শে সন্মখে। পশ্চাতে, ববনজেনা! অঙ্গে যবনের 
রুধিরধারা ! পদতলে যবনদেহ, যবনন্গু 1 সেই বহুসংঘাক 


বুঝিতে লাগিলেন! কিন্ত কতক্ষণ যুঝিবেন ? তিনি মনে 
করিলেন, আজ মৃত্যু তো অবশ্যন্তাবী, তবে দত্ুক্ষণ পাঁরেন, 
পবিত্র অসির দানবকধিরতষা পরিভণ্ড করিবেন 1 ক্রমে 
তাহার বাহুযুগল বল হারাইতে লাগিল, শোগণিতপাতে দেহ 
নবসন্ন হইরা আদিল, অসি কম্পিত হইতে লাগিল, সংজ্ঞা 
. বিলুপ্ত হইয়া, আপিল! তিনি শুনিতে পাইলেন, শত্রসেনার 


মধ্য ছইভে কে বলিল "আর না! তোমরা যুদ্ধে কষা হও। 
রাজপুতকে ক্সীবিতাবস্থায় বন্দী কর” 


*দূর হইতে আর একজন কে লৈ বলিল 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 1 ১১৩ ৩ 


শকার এত সাহস, ভারতেশ্বর আকবয়েক পুত্রীধিক 


প্রিয়তর অজয় সিংহের অঙ্গ স্পর্শ করে?” এই জলদগন্ভীর 
আশ্বীনবচন শেষ হইতে না হইতেই ত্আরও একজনের 


কণ্ঠস্বর অজয় সিংহের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! কে সহস1 
অজয় সিংহের ক্ষতম্বদরে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া, অবসন্ন দেছে 
প্রাণ সঞ্চারিত করিরা, চে স্বরে বলিল “জয়! মহারাণা 
প্রতাপনিংহের বীরপুত্র অজয়সিংহের জয় 1” 

সহসা দেই টা গস্তীর আশ্বাসবগনের সঙ্গে এই 
সুধামর খুত-সপ্ধীধন কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়া রঙ্গস্থল প্রতি- 
ধ্বনিত হইল! অজর দিংহ দেখিলেন, সপ্রাট আকবর শাহ ও 
আজিকার সেই ভাপসকূমার তাহার সন্ুণে! তাপসের 
কলেবর রুধিরাক্ত ও তাহা করস্থিভ তরবারি শোগণিতধারায় 
লোহ্িতবর্থা সম্রাট বলিলেন “বদ অজর সিংহ! আমি, 
বীরমথা। আকবর, তোমার পার্শে দগায়মান । বহু অন্বেষণের 
পর এই স্থানে ভোমার সন্ধান জান্তে পেরে, তোমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ ক'রব ব'লে, দূর পঞ্জাব প্রদেশ হ'তে এখানে এসেছি” 

সন্নযাঁদী বলিলেন “আর আমি নিষফাম-বর্মচারী তপস্থী, 
বীর অজগ্দগের মঙ্গলকামনাধ তার নিকটে থেকে প্রাণ উৎসর্গ 
করতে গ্রস্ত আহি । শুন অজয়! আমি আজ যে যুদ্ধের 
ভার লয়েছিলেম, এই বীরের সাহায্যে তাতে অয্লাভ 
করেছি 1» 






৩৯৪ টি জমৃতপুলিন। 
-. আবার সেই মোহময় মনোমে|হন কথন্বর! অজয় তরি 
তাপসকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ! জটাঁকলাপের 
অতাস্তরে সেই জ্যোতি, অযুতপূর্ণ, বিশাল, উজ্জল, বীস্কম 
নয়ন! অন্রয় চেতন নাই সন্ধ্যাসীর চরণতলে পড়িয়! 
গেলেন। 





অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
হিরগ্মরীর নৃতন বেশ । 
সম্রাট আকবর শাছ সমরপ্রাঙ্গণের চারি দিক নিরীক্ষণ 
করিয়া, তীত্রদৃষ্টিতে পশ্চাদ্বন্তী একজন সৈনিকের দিকে 
চাহিরা, সরোষে বলিলেন “হা বু সেলিম! ভুমি কি মনে 
করেছ, তোমার এ ছদ্মবেশে আমি তোমাকে চিনতে পারব 
না?” 
যুবরাজ সেলিম কোন উত্তর না দিরা অবননতসুখে রহি, 
লেন। আকবর শাহ বলিতে লাগিলেন “আজিকার এ সংগ্রাম 
ভারতবর্ষের ভাবী অধীশ্বরের নিকট গৌরবের বিষয় ঘটে! 
একবার রণভূমির দিকে চেয়ে দেখ,একক হিন্দুবীরের একমাত্র 
তনবাবিপঠারে পঞ্চবিংশতি যবন দস্থ্যর ছিন্ন মন্তক রঙ্গগ্তল 
শোভিত করেছে? আর হয় তো আটি এখানে উপস্থিত ন। 
হলে তোমার, এ স্ুদ্গণের সঙ্গে তোমারও ছিন্ন শির এই 
প্রকারে ক্ষিতিতল চুম্বন ক'রত ' মাজ হ'তে এই অকুতোতর 
রাজপুত্ত-বালককে আদর্শ-বীর ব'লে পূজা করিও! সে ফা 
হোক, এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্‌ অভীষ্ট 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৯১৫1 
সাধনের জনা তক্করনায়কের ন্যায় এই দস্ত্যগণের সঙ্গে 
ঘালিকা রাজ্জীর অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে, আজ তাকে চোরের 
ন্যায় অপহরণ করলে!” 

সেলিম উত্তর করিলেন “আমি গ্রিরিযাপীকে অপহরণ 
কর্বার জন্য এখানে আমি নাই । আমি এই ছুর্ব্ত রাজপুত- 
যুবার,আপনি যাঁকে বীর মনে ক;রে শ্রদ্ধা কবেন, কিন্ত আমি 
চোর ব'লে খ্ব্ণা করি, উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবার জন্য এই- 
খানে এমেছিলেম। যে দিন এই কাঁফের চোরের ন্যায় মোগল" 
সম্রাটের অস্তঃপুরে শ্রবেশ করেছিল, নারীহৃদয় দিল্লীশ্বর বাধা 
না দিলে, আমি সেই দিনেই একে উপযুক্ত শান্তি প্রদান 
কারতেন। তারপর চৌর্ধাবৃত্তি রাজপুত আপনার নিকট 
বরক্মচ্োর ভাণ ক'রে, দিলীর রাজ-অস্তঃপুর হ'তে হিরগ্মরীকে 
অপহরণ করে, এ দেশে পলারন করে এসেছে 1» 

তাপসকুমার এতক্ণ সংজ্ঞাহীন অজয় দিংহের নিকটে 
বসিয়া ভ্াহার শুঞ্রষা করিভেছিলেন । তিনি কহিলেন 
পমিথযা কথা! বার অজয়সিংহের নামে যে এ কলঙ্ক আরোপ 
করে, সে মিথাবাদী! আমি জানি, ঘবনস্পর্শকলঙ্কিনী 
ততভাগিনী হিরপুদীর স্মৃতি হৃদয় হ'তে বিলুপ্ত কর্বার জনা 
অয় সিংহ এতকাল গিরিকন্দরে, বিজন অরণো বাস কর্‌- 
ছিশ্লেন 1” 

সেলিম সন্নাসীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে আকবব শাহ বলিলেন 
“আমিও জানি, মিথ্যা কথা! এখন আমাকে শীদ্্ বল, 
গিরিরাণী কোথায় ?৮ 


৫ 


ও পুন । 


সিনিম উত্তর করিলেন «যে ব্যক্তি গিরিরাণীকে অপহরণ 
করবার মানসে দুর্গ আক্রমণ করেছিল, সে এইমাত্র তাকে 
লয়ে এখান হ'তে পলায়ন করেছে।” 

তাপমকুমার করযোড়ে কহিলেন “দললীশ্বর ! যাকে রক্ষা 
করবার জন্য আজি এ রক্তশ্সোতে ধরণী প্লাবিত হ'ল, অজর 
দিংহ যার জন্য হৃদয়ের শোণিতদানে মুমূর্বু অবস্থায় পতিত 
রয়েচেন। আঁপনি দয়া ক'রে তাকে উদ্ধার করুন (৮ 

এই সময়ে ছুর্গের হতাবশিষ্ট সেন্যগণ সেইখানে আসিল । 
আকবর শাহ বলিগেন*তোমরা অজয় সিংহের প্রাণদানে সচেষ্ট 
হও, আমি তোমাদের গিরিরাণ,র অন্বেষণ করি। দেলিম, 
তুমিও তোমার এ সহচর দক্ধ্যদল ল'য়ে আমার সঙ্গে চল এবং 
আমার সাহায্য কর 1” এই বলিয়া সজাট ভ্রুতবেগে অস্বচালনা 
করিলেন। মেলিম ও তাহার অন্জচরগণ তাহার পশ্চাতে 
চলিল। তাঁপনকুমার দুর্গের সৈন্যগণকে বলিলেন “তোমরা 
শীঘ্র গিয়ে দুর্ণ হ'তে একথানি শিবিকা লয়ে এস, আমি 
ততক্ষণ ইহার শুক্রষার নিদুক্ত আছি” 

তাঁগপকুমার অজয্প দিংহের অচেতন দেহ ক্রোডে ভুলিয়া 
লইয়া তাহার শুশ্রবায় প্রবৃথ হইলেন। তাহার নর়নযুগল 
হইতে অজয়সিংহের ক্ষত দেহের উপর অভ্স্্র অশ্রপারা 
পড়িতে লাগিল! সেই অমুতধারাগতনে এখন ক্রমে অজয় 
নিংহের অচেতন মৃতপ্রার দেহে জীবন সঞ্চারিত হইতে 
লাগিল । 

প্রভাতে ভাপসকুনীর নদীঞ্জলে অবগাহন করিগা' 
শোণিতাক্ত দেহ ধৌত করিলেন ও কৃত্রিম জটা ও গ্রেকু়া বন 





১:২১ জখম পরিছেদ 8:10. ১8৯. 
নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষিতিতলম্পর্শী টিকুরদাঁম বেনীবন্ধ 
করিয়া মন্তকের চারি পার্খে বেই্টন করিয়া, তাহার উপর 
উষ্কীয পরিধান করিলেন। গলদেশ হইতে চরণ পর্যযস্ত চাপকান 
ও পায়জাযায়, এবং ক্বস্ধদেশ ও উরন লাপবর্ণের উত্তুরীয়ে আবৃত 
হইল । বেশ পরিবর্ভন সমাপন করির! ভাঁপসকুনার নদীজলে 
আপন প্রতিবিষ্ব নিরীক্ষণ করিয়া, নদীতীর হইতে মৃত্তিকা 
লইয়! নরনদ্বয়ের চারি পার্খে লেপন করিলেন ও অঙ্গার" 
থণ্ড চর্ণ করিয়া জলে মিশাইয়া ওষাধর রঞ্জিত করিলেন । 
হায়! কলিতবেশধারী ভাপসকূমার ! এ অমৃতপূর্ণ ওষ্ঠাধর, 
& ভ্ববনবিজয়ী নয়নের সৌন্দর্যের কণামাত্রও কি মুত্তিকা- 
লেপনে ও অঙ্কাররঞ্জনে বিলুপ্ত হয়? হিরগ্রী পুনরপি 
নদীর দ্চ্ছজঙ্গে আপন প্রতিবিপ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে 
গাঁজিলেন প্গন এক প্রকার হয়েছে) অন্ধকারে কেহ 
চিন্তে পারবে না! কিন্ত কণ্ঠ্দর এবার কি তীর নিকট 
গোপন করতে পারব না? বিধাতঃ1 এমন দিন কবে হবে, 
অজয়ের সঙ্গে গিদ্দিকানীর পবিণয় সম্পন্ন হ'য়ে, গিরিরাণীর 
প্রেমে অভাগিনী হিরখারীর জন্ধকারময় স্মৃতি ভার ঘদয় হ'তে 
বিলুপ্র হবে! একি? আজ তীর নাম উচ্চারণ করতে জদয় 
এত আকুল হচ্চে কেন % যে দিন অস্বরকুমারীর সাহাযো 
মুসলমাগ-দুগ হ'তে নিক্ষন্তা হয়ে, প্রাপসথা অজরকে গিরি 
দেশে, কাননমব্যে, দূর হ'তে নিরীক্ষণ ক'রে নয়ন পরিতৃপ্ত 
করেছিলেম, দে দিন অবধি আরতো কখনও জদয় এত চঞ্চল 
ভূ নাই! দেব ভবানীপতে ! অন্ভাগিনী হিরগ্মরীর একমাত্র 
ভিক্ষা, যেন প্রাণের প্রাণকে প্রাণ হতে উত্পাটন ক'রে গিরি- 
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স্বানীকে সমর্পন করবার সময় দয় কাতর না হয় !যেন আমার 
অজয়, আমার শৈশবের সখা, টকশোরের অকমাত্র সহচর, 
যৌবনের একক সঙ্গী, আমার প্রাণের বলত, হাদরের দেখত, 
আমার অন্ধকারময় জীধনের পুণশশী, অকুল সাগরের 
তরখী, আমার পরলোকের ইস্ট গুরু, ইহ জগতের আরাধ্য 
দেব, ব্রহ্মৃচর্সোর জপমন্, অজয়কে অকাতরে অতুল আনন্দে 
বূপগুণশীল1 কলম্কশূন্যা গিরিধানীর সঙ্গে পরিণীত করতে 
পারি।” 

হিরণায়ী বহুক্ষণ যুক্তকরে ছুদিভনয়নে উদ্ধে চাহিয়া 
রহিলেন। তারপর কোমল করপন্পনব দ্বদয়ে আরোপিত 
করিয়া নীরবে বপিদ্ধা রহিলেন । আনন্ত-উদেশী তরঙ্গেণী- 
সোতে হিরপ্ময়ীর অক্রজল মিশিতে লাগিল । 
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নিহ্রীথদময় | গিরিদ্ুগে একটা শিষ্টুত কঙ্গনধ্যে অর 
সিংহ নিড্রিভি রহিয়াছেন। ভ্ঠাহার গবণপ্ার্থে একজন 
রাজপ্ুহইঘনিকবেশী আগন্থক নীরবে ॥ পরা আছেখ।, আজ 
তিন দিবস হইল, অজর সিংহ ধবনদল্যুদলের সঙ্গে সংগ্রামে 
আহত হইয়াছিলেন। তিনি আজ প্রায় সম্পূর্ণ আরোগা 
লাভ করিয়া) জুযুর্ধুসমাগম লা স্রিরাছেন | এই কৰক 
দিন রাদ্পুতনৈনিকবেশী আগন্তক প্রত্যহ সমস্ত রাখ্রি 
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জাগরণ করিয়া অজয় সিংহের শুষ। করিতেছিল। দিবসে 
দুর্গের অন্যান্য ভৃত্যগণ তাহার শু্রষায় নিযুক্ত থাকে, কিন্ত 
রাজগুতটৈনিক তাহাদিগকে সম্মত করিয়া একাকী রাত্রি 
জাগরণের ভার গ্রহণ করিয়াছে । রাজপুতসৈনিকের নিদ্রা 
নাই, আলস্য নাই! প্রদোষ হইতে প্রভাত অবধি রাজপুত* 
'মৈনিক অনন্যকামনা, অননাভাবনা হইয়1, ক্ুগ্রশয্যায় শরান 
অজয়সিংহের মুখপানে, চাহিয়া, তাহার চরণতলে বসিয়া 
থাকে! পাঠককে বলিতে হইবে না, রা্পরতটসনিক কে? 

রজনীশেধে অজরসিংহু চক্ষরুন্দীলন করিয়া চাহিয়া দেখি- 
লেন। জগত স্থুবপ্র, নিস্তন্ধ। কক্ষনধ্যে একটি ক্গীণালোক 
প্রদীপ আলিতেছিল। অজয় পিংহ ক্ষীণ দীপালোকে নিরীক্ষণ 
করিরা মন্তক উপ্ভোলন করিয়া, আগ্রহ মহকারে জিজ্ঞাস! 
করিলেন পতমি কে 2? 

“আমি সেই রাজপুতনৈনিক 1” 

'অজয়পিংহথের বস্তক আবার লুটাইয়! পড়িল। সৈনিক 
সাহার মস্তক আপন উরুদেশে লইল । অজয় সিংহ নিরাঁশ- 
নয়নে সৈনিকের মুপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা! 
কিআন্িও কেহ সে দিবসের বুদ্ধক্ষেত্রের হাপসহুঘান্ের কোন 
সন্ধান পাও নাই ?” 

পঙ্গে সন্নানী বুদ্ধ শেষ হবার পরে কোথায় গিয়েছে, আর 
কেহ তাব অন্জান জানতে পারে নাই ! 

আঅজযসিতহ বপিতে লাগিলেন আমি স্বপপ দেখ ছিলেম, 
গ্রেন ববনদস্তাসংগামে আনার দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন 


রর 
হু 
হয়েছে! আমার প্রাণশুন্য দেহ ভূতলে পড়েছিল, এমন 


ঙ্ 
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সময়ে যেন সেই ভাঁপনকুণার আমার মৃতদেহ,ক্রোড়ে লয়ে চুম্বন 
করলেন। তার অনৃতময় অধরস্পর্শে আমার শীতল জড়দেহ- 
মধ্যে শোণিতধারা প্রবাহিত হ'ল। তারপর তাপসকুমাতের 
নয়লদ্বম় হইতে ঘেন আমার কগোলে অমৃতবিন্দু পাতিত হ'ল! 
সেই অমৃতধারাপতনে যেন আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত 
হ'ল! তারপর সন্ধ্যাদী যেন আমাকে হৃদয়-উন্মাদকর কণস্বরে 
সপ্বোধন কারে বললেন অজয়! দেই শুধানর স্বরে যেন 
আমার চেতনাশন্য জড় হৃদয় নৃত্য করে উঠল! আদি থেন 
নূতন জীবন ধারণ ক'রে, নৃতন স্ফ্িতে ভূমিশধ্যা হ'তে 
উখিত ভাগে তাহ দিকে চেয়ে দেখলেন! সহসা যেন 
সন্ন্যানীর জটাডট ভূভনচাহ হ'ল! চঞ্চল চাকু চিকুরদাম 
ধরণীপুষ্ঠে দুটাইল | যেন তাঁপমকূনার আমার শৈশবসঙ্গিনীর, 
আমার প্রাবন্হউবীর আুখাময় রূপ ধারণ কারে আমার 
সম্মুথে দীড়ালেন। আনি যেন উন্মন্তঙ্গদয়ে, বিহ্বলপ্রাণে, 
তাঁকে বক্ষে ধারণ করবার জনা বাহপ্রদারণ কারলেম । হিরণুমী 
যেল তার সেই ভুবনমোহন কটাক্ষে আমার দিকে চেরে দেখে 
ইছিতেম্পর্শ করতে নিষেপ করলেন ও দয়াত্রকষ্ঠে বললেন 
হার বীর অয়! এতদিনে৪ কি একজন অপবিত্র কলঙ্কিনী 
রমনীকে বিশ্মৃত হতে গরিলে নাঃ আমার মিনতি গুন 
আমাকে বিশ্বত হও! ছনয়কে আয়ত্ত কঃ, গিরিরাণীকে 
ভালবাসতে অভ্যান কর? বলত হত আমাকে থোর 
অন্ধকারমধো একাকী নিক্ষেপ ক'রে হিরিপ্মরী কোথায় অন্তদ্ধীন 
হলেন ! প্র 

অর সিংহের ছুর্মন দেহ কম্পিত হইতে লাগিল । রাজ্- 
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পুতটসনিক উঠিয়া অজয়দিংহের চরণপার্খে বলিলেন । 
অজয় মিংহের চরণতলে একবিন্দু উষ্ণ জল পড়িল। তিনি 
বলিলেন “একি, তুমি কি রোদন ক্রচ ?” 

রাজপূভসৈনিক উভর করে তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া 
বলিল “আপনার কাছে আমাদেরও একটা তিগ্গা আছে 1৮ 

“বল! আম। হতে যদি সম্ভব হয়। আনি প্রাণপণে চেষ্টা 
ক্রব।” 

সৈনিক কহিল “আঁমর। গিরিরানীর ভুনা! ভার সুখে 
আমাদের শ্বুখ! আঁ অভাঁগিনী সরণা বানিকা পিতৃহীন| শু 
নিঃসহাদা। ভার প্রিরতন ভৃত্য বিশ্বস্ত গৌকুপদাঁদও ভাঁকে 
এ সনরে গরিভ্যাগ কারে গেল! আজ তীর দশ! দেখে পাষাণও 
বিদীর্ণ হর! আপনি কি অভাগিনী গিরিরানীর উপর দয়া» 
ক'ধবেন না? 

অঙ্গর গিংহ উত্তর করিলেন “আমা হ'তে 5 বে 
কোন সাহাধা সম্ভব, আমি জীবন সন্ে তার ক্রুটি করব ন11” 

সৈনিক বনিন “তবে আপনি অচিরাৎ সিরিয়া ণী প্রত্যা- 
গমন করবামাত্র ভার পাণিগ্রহণ ক'রে আমাদের মনোরথ 
পুর্ণ করুন” , 

অজর গিংহ উত্তর করিলেন “ রাজপুত দৈনিক! তুমি 
জান*না, এ প্রস্তাবে মন্মত হওয়া আমার দিকট কতদূর 
অনস্তব। যদি হৃদর দেখাবার হ'ত, দেখাতে পারতেন» এ 
হৃদয়ে গিরিরারীর জন্য তিলমাত্র স্থান নাই! অতি শৈশবে, 
*ভ্তানসঞ্চারের সঙ্গে, এ হৃদয়ে এক অতুল সৌন্দর্যানরী দেবী- 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেম! সেই মনোযোহিনী দেবীর 
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অবিচ্ছিন্ন স্বেহে, অবিরাম প্রেম-কটাক্ষে, অসীম সুখে শৈশব 
অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ ক'রলেম! সহসা একদিন 
বসন্তের নির্মেঘ আকাশ হ'তে অশনিনিপাতের ন্যায় নিষ্টটর 
বিধাতার আদেশ হণ্ল “ছুর্ভাগ্য অজর সিংহ! তোঁমার 
আনন্দমরী হৃদরেশ্বরীর গ্রতিমাকে হৃদয় হতে বিসর্জন দাও !, 
রাগপুত বীরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা ক'রলেম, বিধাতার সে কঠোর 
আদেশ প্রতিপালন করব! আজ এ হৃদয় অমানুষিক সংগ্রামে 
ক্ষত বিক্ষত, শতধা বিদীর্ণ, তবুও এ চূর্ণ হৃদয়ের অভান্তরে, 
এ শোণিতাক্ত প্রাণের প্রতি স্তরে, সেই আনন্দমরী প্রতিমা 
পূর্ণ গৌরবে বিরাজমান! তাই বল্টি, এ হৃদয়ে তোমাদের 
শিরিকাণীর জন্য তিলমাত্র স্তান নাই!” 

অজয় পিংহের চরণতলে আবার উষ্ণ জল পড়িল! কিন্তু 
এবার বিন্দুপাত নহে! অভন্রধারার, প্রবলজোতে, রাজপুত 
সৈনিকের নয়ন ভেদ করির। বারিপ্রবাহ ছুঁটিল! 

এই সময়ে হঠাত দুর্গের বাহিরে বভসংখ্যক অশ্বের পদধ্বনি 
ও কোলাহল শ্রুত হইল! অঞ্জর পিংহ ও রাজপুতটমনিক 
শ্বনিতে পাইলেন, বাহির হইতে কে গম্ীরস্বরে বলিলেন 
“গরিছুর্সের নৈন্যগণ 1 উঠ, জাগ্রত হও! এই দেখ, 
তোমাদের গিরিবাশী প্রত্যাগনন করছেন 1” 

সেন্যগণ ছর্গবধা হইতে বাহিরে আদিরা আগণককে ধমাবাদ্‌ 
প্রদান করিতে লাগিল) আগন্তক উর ৬ রলেন “যে বীর- 
পুকষের না তোনর| ভামাদের গিরিরাধীকে পুনঃপ্রাপ্ত হালে, 
সেই কত্রিঘবীর অজয় পিংহকে পনাবাদ দাও! আর আমাকে 
শীঘ্ব বল,অ্রয় সিংহ এখন কোথার, কিরণ অবস্থায় আছেন ?” 
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উত্তর হইল “তিনি আজ প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লা ক'রে 
রই ছুর্গমধ্যে অবস্থান করচেন !” 

* পূর্বসম্বোধনকারী পুনরপি উচচ্চঃস্বরে বলিলেন “শুন, 
গিরিছুর্গের সেনাগণ ! গিরিরাণীর বয়স্যা রমণীগণ ! গিরি- 
রাজ্যের হিতাকাজ্ষী স্ৃতযগণ ! বোধ হয় তোমরা মকলে জান, 
তোমাদের গিরিরানী অতি সন্তান্তবংশীয়া ক্ষত্রিয়তনয়। | কিস্ত 
তোমরা কেহ অজর দিংহের পরিচয় সমাযকৃরূপে অবগত নহ! 
ইনি হিন্দুকুলগৌরব, ভূবনবিদিত, মহারাণ! প্রতাপসিংহের 
পুত্র! ইনি আর্ধ্যাবর্ধের শেষ্টতম বীর, ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের 
দক্ষিণহন্ত, পুত্রের অধিক প্রিরতর! আর আনারও পরিচর 
শুন! আরম ভারতেশ্বর আকবর শাহ! এখন তোমর! আমার 
আদেশ মনোযোগ মহকারে শুন । আজ হতে দুই সপ্ীহের »্ঘ 
মধো তোমরা কোন শুভ দিন নিণীত কর। সেই শুভ দিনে, 
মহাসমারোহে, বহু-উতৎ্সবে, দির্লীর রাজভাগারের বায়ে, 
দিলীশ্বরের নর়ন-মমক্ষে। তোনাদের কপগুণশীল! ক্ষত্রিযরাণীর 
সঙ্গে ক্ত্রিরগৌরব অজয় পিংহের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে! 
নবদল্পভীর যৌতুকস্বকূপ বিশ সহঙ্গ স্বণযুদ্রা মলোর রদ্ুমাণিকা 
ও অতি বিস্তীর্ণ ভথওড দির্লীশ্বর প্রদান করলেন | আজ হজে 
ভোমরা আনন্দবউত্সবে নিমগ্ন হও, আর এ শুভ সংবাদ 
স্পত্র ঘোষণা! কর!” 

সকলে জাননে করতালি দিয়া তারস্বরে কহিল “জর! দিলীশ্বর 
আকবরের জয়, নব দম্পতী গিব্রিরাণী ও অজয় সিংহের জয় 1” 
*. সেই নিশীথসময়ের আকাশভেদ্দী জয়ধ্বনি ক্ুগ্রশধার শয়ান 
অজয় সিংহের ও তাহার শুশ্রষাকারী, চরণতলে উপবিষ্ট 


১২৪ অমৃতপুলিন | 


রাজপুত দৈনিকের কর্ণে প্রবেশ করিল । অভয় লিংহ নয়ন 
ুদিত করিলেন, তীহার মন্তক উপাধানচ্যুত হুইয়া ভূপৃষ্টে 
লুটাইল! রাজপুতসৈনিক, কি জানি কেন, সিহরিয়া উত্তপ্ 
করে আপন বদর চাপিয়া! ধরিলেন ! 
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প্রভাতনষয়ে অঙ্গন সিংহ নয়ন উদ্দীলন করিয়! চাহিয়া 
দেখিলেন, রাজপুতটসৈনিক সেখানে নাই) গ্রিরিরাণী 
ও তাহার সর্থী টপলা কাহার পিরনে দঈড়াইরা আছেন। 
অজয় সিংহ গিরিরাণীর সুন্দর, সরগতাময় মুখখানির দিকে 
চাহিয়া দেখিলেন । আজ সেই সুন্দর মুখমপ্চদ যেন কোন 
নৃতন স্কুষ্টি, নূতন উত্সাহে বিভাকিত। গিরিরাপী অজয় 
সিংহের নিকট বসিদা তাহাঁর করগ্রনণ করিরা বলিলেন 
“অজয়! ভূমি আনাকে রক্ষা খরবার জনা জদয়ের শোণিত- 
দান ক'রে কুগ্রশধ্াার শরান শররেছ। আমি এ জীবনে তার 
প্রতিশোধি দিতে পার্ৰ না” 

অঙ্গয় পিংহ উত্তর করিলেন “আমি আ।খনাকে বিপদ 
হ'তে নুক্ত করবার হ্ন্য, ক্ষত্রিয়ের জাতীম ধর্ম প্রতিপালন 
করেছি মাত্র 1” 

গিরিরাণী সাশনয়নে কহিলেন “হা অজয়! তুমি 
জান না, আমি কি অকুল সাগরে পড়েছিলেম। তুমি 


্ 
না থাকলে আমার দশ! কি হ'ত! যখন মুসলমান দক্থ্যর 
অশ্বপৃষ্ঠে জ্ঞানহাঁরা হয়ে পড়েছিলেম, সহসা একবার রণ- 
প্লোলাহলের ভিতর তোমার কণ্ঠস্বর শুনে, চেতনা লাভ ক'রে 
চেয়ে দেখলেম্‌। দেখলেম, তুমি মুসলমান দক্থ্যগণের গতি- 
রোধ ক'রে তরবারি সঞ্চালন ক'রচ! সেই মুহর্ভেই আবার 
যবন দন্স্য আমাকে লয়ে রক্গস্থল হ'তে পলার়ন করুলে। 
তোমাকে আর দেখতে পেলেম না। আবার জ্ঞানহারা হে 
মুচ্ছিতা হলেম॥ মুচ্ছিতাবস্থায় স্বপ্নের মত তোমার মুখমণ্ডল 
আমার মনে ভাগ্ছিল। তা। না হ'লে আর আমি চৈতনালাভ 
করুভেম না 1৮ 

চপলা কহিল পরাজ্ধি। আজ আর সুখের দিনে 
এছুঃখের কাহিনী কেন? একবার আপনি 'আপন মুখ 
দিল্পীর সম্নাট সকলকে আজ যে অনুমতি দিয়েছেন, অক্ঞয় 
দিংহকে বলুন! এ দেখুন, বাদশাহ এইখানেই আম্চেন।” 

গিরিরাপী কহিলেন “সখি ! চল, আমরা এখান হ'তে 
ঘাই। বোধহয় বাদশাহ এখনি আবার গত রাত্রের সেই 
প্রস্তাব ক'রবেন 1” 

গিরিরাণী চপলার সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। চপলা 
বলিল "আত্ুন রাজি! আমরা এইখানে অন্তরালে থেকে 
ইহ্নাঞছের কখোপরথন শুনি 1” 

গিরিরাণী কহিলেন “না সধি' আমার মনে বড় আশঙ্কা হচ্ছে। 

'এই আমার হদয়ে হাত দিয়ে দেখ, আমার হৃদয় কীপচে 1” 
* চগলা হাসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কিদের আশঙ্কা 


ঝাজ্ভি ?” 
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শি 


২৬, অমৃতপুলিন। | 

গিরিরাণী ম্লানযুখে চপলার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর 
করিলেন "হা সখি! তুমি বুঝতে পার না, অজয় সিংহ যদি 
বাদশাহের প্রস্তাবে অমম্মত হন !” 

চপলা উত্তর করিল “তে এমন মূর্খ যে, জলধিতলের 
অমূল্য রত পেয়ে শুক্কিগ্ঞানে তাকে পরিত্যাগ করে ?” 

গিরিরাণী কহিলেন “সখি! তুমি উপহাস কণরচ, কিন্ত 
আমার মনে ভর হচ্চে! তুমি কি শোন নাই, অজয় দিংহ 
জগৎপুজিত মহাঁরাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র? আমি কোন, 
গুণে তার দাসী হবার উপযুক্তা ?” 

গিরিরাণী চগলার হাত ধরিয়া দুরে আপন কক্ষাতি মুখে 
চলিয়া গেলেন । 

অদয় সিংহ সত্রাটকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন । 
আকবর তীহাকে আলিঙ্গন করিয়া সম্মিতঘুথে বলিলেন “বীর 
অন্গয় দিংহ। বীরৰথা আকবর আজ তোমাকে তোমার 
বীরদ্ছের পুরস্কার প্রদানে উৎস্থুক হয়েছে ।” 

ভাজয় সিংহ কহিলেন পক্ষত্রির যোদ্ধা ন্যায়-সমরে বীরত্ব 
প্রদশন ক'রে, তার জন্য পুরস্কারের কামন। করে না!” 

কবর শাহ কহিলেন ,“বীরপুরুষ পুরস্কারের আকাজ্া 

না করলেও তাকে পুরস্কৃত কর! রাজধন্ম। আর আমি 
তোঁমাকে এক দিন বলেছিলেম মনে আছে, বীর যুবকের 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সুন্দরীর প্রেন |” 

অন্গর পিংহে মুখমণ্ডল গাঞুবর্ণ ধারণ করিল। 
আঁকবর শাহ বলিতে লাগধেন "শুন অজয্ব! আমি অনেক 
অন্থশীলন কারে দেখলেন, সরলা স্গন্দরী গিরিরাণী অন্য 


র্‌ ৪ 
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সিংহের বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার । তাই গত রাত্রে, এখানে 
প্রত্যাগমন করবামাত্র, আমি আদেশ প্রদান করেছি, আজ 
হুতে ছুই সপ্তাহের মধ্যে সুন্দরী গিরিরাণীর সুকুমার তন্থ 
মহার্থ রত্বালঙ্ক।রে ভূষিত করে, তাকে আমার প্রিয় সেনাপতি 
অজয় সিংহের পার্শে তার হদয়বাজোর সঙ্গে বিস্তীর্ণ ভূধগ্ের 
সিংহাসনে প্রতিষিত করব 1” 
অজয় সিংহ উত্তর করিলেন “দিলীশ্বর, কোন্‌ গুরুতর 
অপরাধে আজি সংলারত্যাগী, ত্রঙ্গচর্যাবলন্বী অজয় সিংহের 
প্রতি এ শিঃ,র দগ্ডবিধানের আদেশ হ'ল ?৮ 
আকবর শাহের সুখমণ্ডলে বিরক্কিচিজ্ছ প্রকটিত 
হইল। তিনি বনিলেন “আমি জান্তেম, মহারাণা 
প্রতাগসিংহের পুত্র কতদ্তা কাঁকে বলে জানে ন?? হার! 
বুঝেছি ! হিরগ্নীর স্মৃতি আজিও তোমার হ্ৃদপ্ধ হ'তে 
অন্তহিত হয় নাই! শুন অজয় সিংহ! তুমি ক্ষত্রিয় বীর, 
আপন হ্বদয়ের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত হবে, এ তোমার নিকট 
বড় লজ্জার কথ1! ভূমি কি দেখতে পাচ্চ না, সহাদহীনা। সর51 
গিরিরাপী তোমার প্রণয় ম্ধা, তোনার সহবাসলালসায় 
কাতর! তুমি তাঁকে পরিতাাগু করে গেলে, তার দশা কি 
হবে? আজ আায় ছুই ব্সর হ'ল, তোমার পিতার নিকট 
কি গতিশ্রুত হয়েছিলে মনে আছে ? আজ বিধাতা তোমাকে 
সেই প্রতিহ্রতি-প্রতিপালনের উপঘুক্ত উপায় প্রদর্শন 
করেছেন! তাই বল্চি, তোমার পিতার আদেশ প্রতিপালন 
*কর, তোমার সুহ্ৃৎ আকবরের পরামর্শ গ্রহণ কর, গিরিরাঁণীকে 
রক্ষা ক'রে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর !” 


ষ 
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অজয় সিংহ আকবর শাহের মুখের দিকে চাহিয়া, ভূতলে 
বসিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। তাঁহার লোচনদ্বর 
রক্কিমবর্ণ ধারণ করিয়া অশ্রজলে পরিপূর্ণ হইল । বীরের 
অন্তর অশ্রুজলে ধৌত হয় কি না, জানি না! অজয় সিংহ নয়ন 
মার্জনা করিয়া পুনরপি উঠিয়! ধাড়াইয়া বিকৃতম্বরে কহিলেন 
“বিধাতঃ ! আজ আমাকে উন্মন্ত করবার জন্য, তোমার সমগ্র 
জগৎ ষড়ঘন্ত্র করেছে! পিতার আদেশ, ভারত-সম্রাটের অন্থু- 
রোধ, রাজপুত সৈনিকের অস্রজল, সন্গ্যানীর উপদেশ! 
দিলরীশ্বর ! আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলেম! অমুতমুখি 
স্থরস্থন্দরি হিরণায়ি ! আজ পাষাণন্ুদর় অজয় সিংহ এতদিন 
পরে তার এ কলুবমর পাপহৃদয় হ'তে তোমার পবিত্র প্রতিমা 
বিসঞ্জন দিলে 1” 

এতক্ষণ কক্ষপার্খে, গবাক্ষদমীপে, রাজপুতটৈনিক একাকী 
ফাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিন্তে ইইাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। 
অজয় সিংহের কথা; শেষ হইবামাত্র রাজপুত সৈনিক কাতর- 
প্রাণে, মর্াহতত্বদয়ে, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল! 
কিন্তু সে নিশ্বাস্ধনি কেহ শুনিতে পাইল না। কেননা, 
কক্ষের অপর পার্থ চপলা ,একাকিনী শঙ্খহন্তে দাড়াইয়া 
সন্ত্রাট. ও অজয় সিংহের কথোপকথন গুনিতেছিল। অজয় 
সিংহ সম্মাটের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ কক্িমাত্র চপলা 
উচ্চরবে শঙ্ঘধবনি করিল। রাজপুত সৈনিকের গভীর মন্ম- 
ভেদী দীর্ঘ নিশ্বান চপলার শঙ্খরবে বিলীন হইয়া গেল! 


পপ চি 
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সমাট আকবর শাহ নদীতীরবন্তী শিবিরমধ্যে একাকী 
বসিয়া নিবিষ্টচিন্তে একখানি চিত্রপট নিরীক্ষণ করিতে- 
ছিলেন। অনেক ক্ষণ পরে চিত্রপউখানি আপন সম্মুখে 
রাখিয়া আপনা আপনি বলিলেন “আশ্চধ্য সৌসাহুশ্য ! 
এতে অণমাত্র ভ্রম হবার অন্তাবনা নাই । এতদিন আমি 
এ বিশ্মরুকর ঘটনা সম্পূর্নদ্ধগে বিস্মৃত হয়েছিলেম, ইহাই 
আশ্চর্যের বিষ 1” 
আদিরা বলিল “গ্রভো! এ ণ 
সমীপে আসিতে চায়। আমরা সকলে অনেক চেষ্টাতেও 


র্‌ 


তার গতি প্রতিরোর করতে ম্ঘর্থ হচ্ছি না|” 


এই সময়ে দ্বর্দের দ্বাররক্ষক বান্ততাঁ সহকারে সম্মুখে 
কজন ব্মণী এই মুহৃত্ঠেই গ্রভু- 


জ্ 


সম্রাট চমকিয়!, উঠির] দাড়াইন্া বলিলেন “তাকে অতি 
সসন্মে এইখানে লে এন 1) 

সম্রাটের কথা। শেন হইতে না হইতেই উন্মাদিনী বিকট 
হাসারণ্বি ও উচ্চ করতাপিশবে পিস্তন্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত 
করিয়া, চঞ্চলপদবিক্ষেপে, উহার সন্মুখে আসিয়া দ্াড়াইল। 
উন্মাদ্দিনী ক্ষণমাত্র নীরবে থাকিরা ৰলিতে লাগিল "হায় ! 
জীরতেশ্বর ! তুমি না উদারতার জীবন্ত গ্রতিমৃত্তি? তোমার 
অলীম গুণে না এ বিস্তীর্ণ সাভ্রাজ্য মন্্সুগ্ধ? তবে তুমি 
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কাপুরুষের ন্যাক়, স্বার্থপর নীচাশয় পুরুষের ন্যায়, একজন 
রমণীর কাতর প্রাণের রোদনে এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রলে 
কেন ? হায়! আমি এমন জানলে কি বিরারএরদেশ যোখীল- 
সম্ত্রটকে ছেড়ে দরিতেম ? এমন জানলে কি আমার ছুই শত 
নারী-সেনানীর সমরে দশ সহমত মোগল-সেনাকে পরাজিত 
কারে, জগৎকে বিস্মিত করতেম না? তা হ'লে কি আমার 
শোণিত-পিপাসী ভরবারির হাত হ'তে তোমার নবীন 
সেনাপতিকে অব্যাহতি দিই ? হায়! হায়! আমাকে সাহায্য 
করা দূরে থাকুক, এ উন্মন্ত হৃদয়ের গুভতম অন্তস্তল হ'তে 
তোমার নিকট যে ভিঙ্ষ! করেছিলেম তা পুর্ণ কর! দুরে 
থাকুক, তুমি স্বয়ং আমার প্রতিকূলাচরণে প্রবুস্ত হয়েছ ? বল, 
ভারতসত্রাট! কোন অপরাধে আমার সঙ্গে এ বৈরিতাচরণে 
প্রবৃত্ত হ'লে ?% 

সম্রাট উত্তর করিলেন প্রান্তি । আপনি এত কাতর ভবেন 
না। আপনার অভিলাষ অটিরাঁৎ পর্ণ হবে! এই চিত্রপটে 
অঙ্কিতা বালিকার সদৃশী রমণী এতদিন পরে আমার নয়ন- 
পথে পতিতা হয়েছে 1” 

সম্রাট এই বলিয়! সশবখস্ত চিত্রপট উন্মাদিনীর হাতে 
দিলেন! উন্মাদিনী চিত্রপট দূরে নিক্ষেপ করিয়া উচ্চ ভাসা 
সহকারে বলিতে লাগিল “হায়! স্বাঁ”" চিত্রপর্ট দেখে 
আমাকে তার সাদৃশ্য বুঝতে হবে! এই পাষাণহদয়ের 
সহস্র দ্বারে তার সেই ভূবনমোহন ছবি উজ্জলবর্ণে চিত্রিত 
রয়েছে ! হায়! আমার হৃদয়ের ধনকে একবার বক্ষে ধারণ 
কারে চুম্বন .ক'রব বলে, এতদিন পরে তার সন্ধান জানতে 


) 
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পেরে, তাকে আমার নিকটে লয়ে আসবার জন্য আমার 
সেনাগণকে পাঠয়েছিলেম ! আপনি কিনা তস্করবৃত্তি অবলম্বন 
করে, নিজেই তাদের নিকট হতে তাকে অপহরণ ক'রে লরে 
এসেছেন ! এখন উন্মাদিনী চাদ ম্থলতান! স্বয়ং একাকিনী 
আপনার সশুখে দণ্ডায়মান । দেখি, আপনার কত সাহস, 
আবার আমার প্রতিকৃলাচরণে গ্রবৃস্ত হউন 1” 

আকবর শাহ অবিচলিতভাঁবে উত্তর করিলেন “আপনি 
অকারণ আমার উপর প্রুদ্ধ হচ্ছেন! আমি এইমাত্র চিত্র- 
পটের সঙ্গে বালিকার সাদৃশ্য অনুভূত ক'রে, কি কর্তব্য তাই 
চিন্তা করছিলেম, এমন সময়ে আপনিও এইখানে উপস্থিত 
হলেন। কিস্ধ এখনও আমি এ রহস্য ভেদ করতে সমর্থ 
হচ্চি না! গিরিরাণী মন্রস্তবংশীয়া রাজপুতরমণী! তাই 
এ চিত্রপটের মাদুশ্য সন্ধে আমার সন্দেহ হচ্চে যে, আপনি 
বার অনুসন্ধান ক'রচেন সে বালিকা আর কেহ হবে 1” 

উন্মাদিনী অপেক্ষাকৃত শাস্তভাবে উত্তর করিলেন বায় 
দিল্লীশ্বর ! এতে অণুনাত্র ব্রন হবার সম্ভাবনা নাই, তিলমাত্র 
সন্দেহের স্থান নাই ! সে সুধামর কপরাশি কি এ জগতে আর 
কোথাও সম্ভব হর? তবে গুনুন,*দিরীশ্বর ! আমি আপনার 
নিকট আদ্যোপান্ত মত্ত বিবৃত ক'রচি! আজ প্রান বিংশতি 
বঙ্লরু হ'ল, আহনদনগরে একজন অভাগিনী যবনকুমারীর 
নয়মপথে একজন তরুণতপনতুল্য হিন্দুযুবক পতিত হল! 
তখন অভাগিনী পঞ্চদশবধায়। কুমারী রমণী । সে হিন্দু 
যুইক গোয়ালিয়রের নির্বাসিত ক্ষত্রিয়রাজকুমার । তাঁর সে 
বীরত্বপূর্ণ কান্তি, সুন্দর মুখমণ্ডল দেখে, পঞ্চদশবধ্টায়া কুমারীর 
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হনয় উন্মত্ত হল! মে গোপনে ক্ষত্রিয়রাছের অঙ্গে বিবাহের 
প্রস্তাব করলে । যবনছ্বেষী হিন্দরাজ যবনীর সঙ্গে গুপ্ব 
পরিণয়েও অপশ্মতি প্রকাঁশ করলেন । সেই সময়ে তার গুর্ব- 
পরিনণীতা সহঘন্ধিনী ও একটা ছুই বঙসরের বালিকা কন্যা 
মিবারঘাজধানীতে রাণা প্রভাপমিংহের আশ্রয়ে অবস্থান 
করছিল । মে ঘাহোক্,'অচিরাৎ ববনকুমারীর পাপতৃষা। ঈরিভার্থ 
হ'্ল। অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুরা জর ওরে, ও যুমলমান 
কুমারীর গর্ভে, এক অপৃক্ব বূপশালিনী বানিকা জন্ম গ্রহণ 
করলে! ষবনকুমীরী ভথন অনন্যোপার হ'য়ে, কষত্রিযরাছের 
চরণ ধারণ ক'রে, রোদন করতে লাগল । বীর ক্ষতিয়ের উচ্চ 
হৃদয় বিগলিত কিন্ত তার সদ সকল জানতে পেরে, 
উভক্বের প্রতিকুনাতরণে প্রবৃ্ধা হাল । তারই ষড়নন্তে, তারই 
কৌশলে, যবনকুখারীর প্রাণের ধন তার বক্ষ হছে ছিন্ন হয়ে, 
বহদুরে অক্ঞাতবাসে গ্রেরিত হ'ল! তারপর যেরধপে দক্ষিণা, 
তোর রাজগণ সনবেত হয়ে। থে উক্ষেশখ্য সাধনের জনা, চাদ 
স্ুদদতানক্ধে আহমদনগরের বাজবহশে গরিণীতা করলে, 

আপনি সে সমত্তই অবগত আছেন ! পৃন্দ ঘটনা কেহ জান্তে 
পারলে না, কিন্ত আমার জদরের গুচতম অন্তন্তলে প্রচ 
অনল দিন দিন এরচতর ন্ভাপে আমার াণ দগ্ধ কারতে 
লাগ্ল। হান! আমার সেই কৌনারকা? 22 সাধের 'রিতনকে 
একবার ক্রোড়ে ধাণ ক'রে, চু্ঘন করব বলে, কতবার পিতা 

লয়ে যাবার ভাঁগ করে ছদ্মবেশে দেশ বিদেশে তার অন্বেষণ 
করলেম। একনিন আরধানী পর্বতের উপত্যকার উন্মাদিনী- 
বেশে ভ্রয়ণ করছিলেম, সেই রাক্ষপীর, আমার সেই 


। 
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পাপীয়সী পত্ধীর কনা হিরগ্ময়ীকে দেখতে পেলেম! 
দেখেলেম, প্রভাপদিংহের পুত্রের সঙ্গে রাক্ষসী বালিকা 
পরম সুখে নদদীতীরে বিহার ক'রচে! হৃদয়ের আগুন 
আরও জলে উঠল! প্রতিভ্তা করলেম, বালিকার সর্মনাশ 
সাধন করে, তার জননীর নিষ্ঠরতার প্রতিশোধ প্রদান 
কণ্রব। হায়। তখন মনে হ'ল, আমি যবনী ব'লে রাক্ষপী 
আমার হৃদয়ের ধনকে আমার নিকট হতে কেড়ে লয়েছিল, 
আমিও কি তার বালিকা কন্যাকে একজন নীচকুলোস্ভৰ 
যবনের সঙ্গে বিবাহিতা করে, তাঁর প্রতিশোধ লতে পার ৰ 
না? আনেক চেষ্টা, অনেক ষড়যন্ত্রের পর আমার অভিলাষ 
প্রায় পূর্ণ হরেছিল! তারপত্ধ আপনি যেকূপে অকম্মাৎ 
হিরগ্ুরীর বিবাহদ্থলে উপস্তিত হ'য়ে ষখায়ত আলির সঙ্গে 
তান ও বাধা আপনার স্মরণ থাকতে পারে! 
ওস যাহোক, দিন বসরে, বৎসর যুগে গরিণন্ত হল। আমার 
প্রাণের ধনকে কোথাও দেখতে পেলেম লা, কোথাও তার 
অনুসন্ধান পেলেম না! তখন অনন্যোপায় হয়ে দিল্লীশ্বরের 
শরণ গ্রহণ করলেম 1” 

বলিতে বদিভে সুলভানা আবার উন্মাদিনীর ন্যার হাস্য 
করিয়া বলিছে লাগিলেন “হায় ! দিল্লীশ্বর ! এতদিন পরে আজ 
আমার মনের সাধ পূর্ণ হবে! ভবে আমাকে এখন বিদা 
দিন, আমি এখনি গিয়ে, তাকে হৃদয়ে ধারণ করে, তার 
, বিধুস্থ চুক্ছন ক'রে, এ জলন্ত প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করি ।” 
আকবর শাহ বলিলেন “রাজি! এত কাতর হবেন না! 


আপনার অঙ্গে এ বিষয়ের পবামশ আাবশাক 1 
সি 


সি মৃতপুমিন। 


 উত্বাদিনী অধর দংশন করি! বলিলেন না চে র্‌ 
শীত বলুন! বিলন্ব ক'্রবেন না।” . 
_ সন্কাট. উত্তর করিলেন "আমি যা বল.চি, ছিরডিতে অন্ধ 
ধাবন করে দ্বেখুন! আমি আপনার ভনয়ার মঙ্গলের জন্য ও 
তার ভাবী স্থখের উপায় নির্ধারণের ক্ছনা উদ্বিগ্ন হয়েছি । 
ঘটনাপরম্পরাঁসজ্ঘটনে রাণ। প্রতাপ সিংহের পুত্র অজয় 
সিংহের সঙ্গে গিরিরাণীর সপ্তাব জন্মেছে। তাই আজ 
রজনীতে, আমার নিজের তন্বাবধারণে, ইহাদের শুভ 
পরিণয় সম্পন্ন হবে। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারচেন, 
এ গরিণয় আপনার কন্যার পক্ষে অতীব মঙ্গুলকর । কিন্তু 
গিরিরানী হিন্দকমণী বলে পরিচিত ) তিনি যে মুনলমানার 
গভ জন্মগ্রহণ করেছেন, একথা এখনও আর কেছ টা না 
আমিও এতকাদ এ রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হই নাউ । 
এখন আপনি যদি উর প্রক্কাত পরিচয় প্রকাশ করেন, গর্ধিভ 
ধিন্দরাজতনয় অজয় সিংহ নিশ্চয়ই এ বিবাহে অপম্মত হবে! 
*-ত। হলে আপনি স্বরং আপনার নয়ার ভাবী স্থ চিরদিনের 
জনা নষ্ট ক'রবেন। তাই, আপনাকে মিনতি ক'রচি, এ 
(বিবাহ শেষ হবার পূর্বে জাপনার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ক'রবেন না”? 
উন্মাদিনী টাদ সুলতানা দুই হস্তে গগন কেশদাদ 
আকর্ষণ করিয়া, বারশ্বার অধর দংশন করিয়া উদ্ভর 
করিলেন “তবে কি আপনার ইচ্ছা, আমি এখনি আবার 
আহমদনগরে ফিরে যাই? এ অতি উত্তম পরাদর্শ বটে 1” 
সম্রাট, কহিলেন “আমার কেবল এইমাত্র অন্রোধ, এ 


/ 
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বিবাহ সম্প্ হ'তে দিন, তারপর আগ বিবনা কেন, 
আত্মপরিচয় প্রদান কর্ষেন 1”... টে রর 
সুলতানা উচ্চ হাসা করিয়া উত্তর করিবেনপ্ঠ গায়! আকবর 
শাহ! তুমি এতকাল এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমির রাজন ধারণ 
ক'রে আজিও নারীর হৃদয় বুঝতে পারলে না! তুমি 
কি বুঝবে, এ হৃদয়ের ভিতর কি প্রচণ্ড অনল 
প্রজ্ঘলিত হয়েছে ! শুন, দিলীশ্বর ! তুমি মিনতিই কর, আর 
ভয়প্রদর্শনই কর, উন্মািনীর পরমাষু এখনি শেষ হোক, 
বিধাভার রাজ্য ভক্মরাশিতে পরিণত হোক, আমি তোমার 
কথায় আর কর্ণপাত করব না! আমি এখনি, এই দণ্ডেই, 
আমার প্রাণ-পুন্তলিকাকে বক্ষে ধারণ ক'রে এ উন্মত্ত গর 
শান্ত করব! এই আঁমি চল্লেম, সাহস হয়, সন্ধে এসে 
আমার গন্তিহোদ কর 1” 

উন্মাদিনী টা? সুলতানা এই বলিয়া, ভীষণ করতালিশবে, 
বিকট হাসারবে, শিবিরপাশ্বস্থ প্রহ্লিগণকে ভীত ও বিশ্মিত 
করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। আকবর 
শাহ মন্ত্রঘুপ্ধের ন্যার দীড়াইয়া রহিলেন। 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 
চপলা! ও রাছপুতটসনিক। 


গিরিছুর্গে বড়ই সমারোহের দিন । আজি বাসন্তী পুণিমার 
* ব্জনীতে অজয় সিংহের সঙ্গে গিরিরাণীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইবে। সকলের সুখমণ্ডস ক্ষুপ্তি ও আননো বিতাঁসিত। 


ঞ্ 
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১৩৬ অমুভ্গুলিন 1 


নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ হইতে সন্তান্তবংশীয় কষত্রিয়গণ আন্ত 
হইয়াছেন । গিরিছুর্গের সম্মুখে কুঙ্টমস্তবকের ভোরণ শিশ্ষিত 
হইয়াছে ও প্রাচীরসমূহে বিবিধ বর্ণের পুষ্পমালা লক্ষি 
রহিয়াছে। বহুমূল্য কারুকার্ধ্যময় চন্দ্রাতপ অন্বরতলে শোভিত 
হইয়াছে । গাঁয়কদলের গীত্বনি ও বিবিধ বাদ্যন্বসমূহের 
মধু নিনাদ বসন্তের মুদ্যাক্ততময় গগনপটে, ও কলনাদিনী 
পূর্ণা নদীর পূর্ণ-আবেগময় জদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 
অদূরে ভারতপত্াট আকবর শাভের বভ্-সেনানী-পরিবৃতি, 
বিস্তীর্ণ শিবির দেখা যাইতেছে । ক্রোশার্ধ দূরে অজয় সিংহের 
শিবির স্থাপিত হইয়াছ। 

বেল দ্বিতীয় প্রহর । বসন্তসমাগমে দ্র্গসমীপন্থ কুষ্তম- 
উদ্যান সুরভি দুল্লফ্লে শোভিত হইয়াছে । অশোকতরুর 
শাখায় কোকিল পঞ্চম স্বরে গাইতেছে | তাহার পার্থবন্ভী 
কদস্বতরুর ভিতরে ক্ষুদ্র দেহ লুকাইরা, পাপীয়া সপ্ন স্বরে, 
উচ্চতর মধুরতর তানে, কোকিলের উচ্চ, মধুর গীতির 
উত্তর দিতেছে । মুছু মারুত পূর্ণানদীর শীতল জলে অবগাহন 
করিয়া, নবস্কট কুল্মকুল আলিঙ্গনে ৃদ্রদেহ সৌরভ- 
ভরে পূর্ণ করিয়া, উদ্যানমধ্যে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে । 
সেই মুদ্মাক্ষতসেবিত, বিহগ-কুজিত উদ্যানে, সেই 
পুষ্পস্তবক-শোভিত, সৌরভপৃরিত কদম্বতরুর “মন, কুঙ্থামর 
সিংহাসনে পুষ্পালস্কারভূষিতা, হাস্যমুখী 1গরিরাণী রাজ- 
রাজেশ্বরীকপে বিরাজ করিতেছেন! চপল চরণতলে 
বসিরা অলক্তরাঁগে গিরিরাণীর চরণদ্বয় রঞ্জিত করিতেছে । 
অপর সখীগণ কেহ একাকিনী বসিয়া বীণ। বাঁজাইতেছে, কেহ 


৫ 
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পু চয়ন করিতেছে, কেহ পুষ্পরাশি লইয়া হার 
গাখিতে বলিয়াছে। কয়েক জন এক স্থানে সমবেত 
হুইয়া, আজিকার রজনীতে, নব দম্পতীর বাসরগুহে, 
রমণীগণের প্রমোদময় রঙ্গভুমে, কাহার উপর কোন্‌ অভি- 
নয়ের ভার অর্পিত হইবে, হাস্যমুখে তাহার পরিচয় দিতেছে। 
এই সময়ে একজন রাজগপুভসৈনিক ধীরে ধীরে আসিয়া 
গিরিরাণীর সম্মুথে ফীড়াইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। 
গিরিরাণী বিরক্তি সহক্কারে জিজ্ঞাসা করিলেন *তুমি কে?” 
রাজপুতসৈনিক উত্তর করিল প্রাজ্ঞি ! আজ গিনিরাজ্জোন 
আনন্দের দ্রিন। আজ স্ুন্দরীকুলেশ্বরী গিরিরাণীর অঙ্গে 
আমাদের রাজকুমার অজয় সিংহের বিবাহ হবে শুনে দুর 
মিবারদেশ হ'তে আমি, একজন দরিদ্র রাঁজপুতটসনিক, 
উত্সবে ঘোঁগ দিতে এসেছি ! দেবি! পরমেশ্বর জানেন, এ 
সুখের দিনে, এ আনন্দ উৎসবে নিমগ্র হবে বলে, এই দীন 
হীন সৈনিকের হৃদয় আনন্দে অধীর হয়েছে! তাই নব দম্পতীর 
মৌউকস্বরূপ এই পুষ্পালঙ্কার আপনাকে উপহার দিভে 
এসেছি । আগনি কি দয়া ক'রে এ দীনজনের সামান্য 
উপহার গ্রহণ করবেন ?” 
রাজপনট্সনিক বসনাবরণ হইতে বিষুদ্ত করিয়া, দুঈটী 
কুলের মকুট গিরিরাণীর চরণতলে রাখিয়া, বলিতে লাগিল 
“আমি অনেক পরিশ্রমে, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে, এই 
ভুইটী ফুলের সুকট নিশ্মাণ করেছি! আপনি বদি দীনজনের 
»ক্ষুদ উপহার বলে উপেক্ষা না করেন, আমার পরিশ্রম 
সফল হয়!” 
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গিরিরানী ও চপল! সবিস্ময়ে দেখিলেন, কুস্থুম-মুকুট অনি 
বিচিত্র ও অতি বিশ্মদ্নকর কারুকাধ্যে নির্মিত ফুপের 
অলঙ্কার এত সুন্দর হয়, তাহারা জানিন্তেন ন1। বিশিধ 
প্রকার প্রস্থনযাশি বিবিধবর্ণে নয়ন বিমোহিত করিরা। 
বিবিধ সৌরভে প্রাণ আমোঁদিত করিয়া, গিরিরাণীর চরণতলগে 
শোভিত হইল! 

গিরিরাণী বলিলেন “এত সুন্দর ফুল ভুমি কোথায় পেলে 2 

সৈনিক উত্তর করিল "দেবি! কাল রাত্রে এই কানন 
পর্যটন কবে, প্রভ্যেক লী, গ্রতোক তরুর পল্লব অনেষন 
ক'রে, এই সকল কুসুম সঞ্চয় করেছি 1” 

চপল! জিজ্ঞানা করিল “আর এ অলঙ্কার পিম্মাণ করলে 
কে?” 

“আমিই আপনার হাতে নল্পাণ করেছি! শৈশবকালে 
আমাদের আবাসছুমি পৃশ্পসৌরভমর় দিবারদেশে আহ 
পঙ্পালঙ্কার নিক্মাণ শিক্ষা কারেছিলেম। আজ আমার 
দে শিক্ষা সফল হল” 

চপল! কিরৎক্ষণ রাজপুত সৈনিকের মুখমণ্ডল নিরাশ 
করিয়া মু হাসা সহকারে বলিল “পুরুষ মান্গদে নাকি আনা? 
ফুলের গৌরব এমন বুঝ তে পারে ! আমার বৌদ হয়, ভা ৪ 
ফা হোক, ভোমাকে দেন আর একবার কোথ+ অদগেছি ৯০ 
কি ইতিপূর্বে আর কথনও আদাদের গিরিাজ্যে এস নত ৮" 

বাজপুন্তসৈনিক চপলার কথার কোন উত্তর না [দ। 
দাড়াইয়া উঠির। বলিলেন প্রাঞ্ি। তবে আমি এখন নিপা 
গ্রহ করি ' রাত্রে উত্ধবের সমর আবার আম্ব।” 
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ৃ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৫৯৪ 

চপলা অগ্রসর হইক্স! তাহার হাত ধরিয়। হাসিতে হাসিছে 
বলিল “সে কি! যারে কোথায়? আমি তোমাকে যাঁ জিজ্ঞাসা 
কঞ্ছলেম, আগে তার উত্তর দাও!” 

গিরিরাণী চপলাকে তিরস্কার-স্থচক স্বরে বলিলেন পহা ধিক 
সি! তোর কি কিছুমাত্র লঙ্জ! নাই? পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি 
এইন্ধপে আলাপ করতে হয় ?” 

চপল! বাজপুতনৈনিককে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার অধর 
ইন করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল পরাজ্ভি! দাড়ী থাকলেই 
“ক পুরুষ মান্তৰ হর? খেবে মান্তষের লঙ্গা দীড়ী আপনি 
কে আর কখনও দেখেন নাই? ঘদি আপনার মনে না 
থাকে, আমি বালে দিই, সেই এক দিন, এ কাননের 
ভিতর এক জন সন্গাসীকে দেখেছিলেন! তার আবার 


কুট! ভিল। কিন্তু ভার৪ এই রকম, এর মত নীল পদ্দের 
নত ডাগর চোক, ঠিক এই রকম অনভুলান চাহনি, এই 
কম গোলাপফুলের পাপড়ির মত ঠোউ, এই রকম গাছ- 
ভাড়া কচি লভার মত ভাঙা ভাঙা গড়ন, ঠিক এই রকম, 
তামার ফাশকীতে সল্পাররাগের শেষ তানের মত, প্রাণ- 
শাদা সর) আমার এখন মনে পড়ছে! তার সাক্ষী 
এই পেন ্ 

চলা এই বলিয়া এক হাতে বাজপুতসৈনিকের শাহ ও 
কশ ধরিয়া সবলে তাহার উত্তবীর আকর্ষণ করিল। 
ইসনিকের কৃত্রিম শ্শ্ ভূমিহলে পড়িয়। গেল! কুঞ্চিত 
গ্দা অলকদাঁম বন্ধনচাত হইরা চরণ চুন করিতে ডুটিল। 
উচ্চ উরস তরঙ্গোখক্ষপ্রু কমলযগলের ন্যায় কাপিয়া উঠিল! 
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মুখমণ্ডল মেঘমুজ পুর্ণশশীর ন্যায় লহসা দিব্য জ্যোতিতে 
ঘিভাসিত হইল! দিউমগ্ুল আলোকিত করিয়া, উদ্যানশোভী 
কুগমরাশিকে হীনগৌরব করিয়া, গিরিরাদী ও চপলঞকে 
বিদ্বয়নীরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, ক্লাজপুতসৈনিক এক 
অতুলসৌন্দরধ্যময়ী ভূবনমোহিনী কিশোরীর রূপ ধারণ করিল! 
চপলা! কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধনেত্রে সেই রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া গিরি- 
রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল “দেখ্লেন রাজ্ভি? আমি না 
বলেছিলে, সত্য কিন!? যেদ্িবস প্রথমে আমি একে 
সন্যাসিবেশে দেখি, সেই দিনই আমার মনে প্রতীতি জন্মে- 
ছিল, ইনি কখনই পুরুষ মানুষ নন । এ অনুপম রূপের জ্যোতি 
না কি আবার পুরুষের পরিচ্ছদে ঢাকা থাকে 1” 

গিবিরাণী সবিম্ময়ে কহিলেন “তাইত সখি । বড় আশ্চর্য্যের 
বিষয়! আমি ইহার কিছুই বুঝ্তে পার্‌চি না! এর পরিচয় 
জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ! আমার বড়ই কৌতুহল হচ্চে 1” 

চপলা সুন্বরীর হাত ধরিয়া, অঙ্কুলিগ্রয়ে তাহার গোলাপ, 
কুস্থমের ন্যায় সুখধানি ধরিয়া, জিজ্ঞাসা কিল “এখন একবার 
বলুন, সন্বযাসী ঠাকুর! 'আপনার তপোবনের কুশল তো ?” 

গিরিরাথী কহিল “সখি! ব্যঙ্গ ত্যাগ কারে, ওর পরিচর 
জিজ্ঞাদা কর!” 

চপল! যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল “তা অন্ন্যাসী আাকুর । 
বলুন, আপনি কোন্‌ দেশের সন্র্যাসী? আপনার এ মন্ন্যাপ- 
এত উদবাঁপনের সময় কবে? কোন্‌ কামনাসারনের জনা, 
কোন. বালফি-হাবন উজ্জল কর বার জনা, এমন ঠাদপানা 
নুবখানিকে, বান্দীকমুনির তপোবন করে রেখেছিলেন? 
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এমন কমনীত্ষ কনকলতা গেকুয়াবসনে টেকে রেখে- 
ছিলেন 1? 

* হিরগ্র়ী চপলার কথার কোন উত্তর না দিয়া গিরিরাণীর 
নিকটে গিয়া দ্লাড়াইলেন। চপলা পুনরপি এক হাতে 
তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ও অপর হাতে চিবুক ধারণ করিয়া 
গাইতে লাগিল 


“প্রেম যোগ মেরি সথি ! প্রেম লাগি যোগীয়া 
বিভৃতি কমল-অঙ্গমে, শ্যামরূপ প্রাণমে, 
ধ্যান, জ্ঞান, মন্ত্র আলি! মোরি বনমালীয়! 1” * 
হিরখ্ুরী গিরিরানীকে সঙ্কোধন করিয়া বছিলেন প্রাজ্ি। 
মিনতি করি, আমাকে এখন বিদা্ দিন!” 
গিক্দিরাণী উঠিয়া দাড়াইরা হিরপ্রয়ীর হাতত ধরিয়া বলি- 
লেন “সুন্দরি! বল তুমি কে? তোমার পরিচর্র জান্তে 
বড়ই কৌতুহল হচ্চে 1” 
হিরপ্মরী গিরিবাণীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন 
পদেবি ! ক্ষমা কন । আমার পরিচয়ের এ সময় নয়! এ সুখের 
স্যয়। এ আনন্দ উত্সবের দিন, আমার দুঃখের কাহিনী ব'লে 
আপনার ধরণ প্রাণে বেদনা দিব না! এ শুভ বিবাহ সম্পন্ন 
হোক, বীর অজনের সঙ্গে সুন্দরী গিরিরাণীর হ্ৃপ্র়ের সম্মিলন 
শেষ হোক, তখন অতুল আনন্দে আপনার নিকটে সকল কথ! 
বল্ব। আপনি তখন সকলি জান্তে পারবেন, সকলি 
বুঝতে পারবেন !? 








* র'গিণী থান্থাজ--তাল খেমটা।। হু 
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ই অমৃতগুলিন। 


পার্শবব্তী অশোকতকর অন্তরাল হইতে কে অতি উচ্চৈঃ- 
স্বরে বলিল “সকলি বুঝেছি, সকলি জেনেছি !” 

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে কাহার হাসারবে ও করতালিশবে 
সেই বিহগকুজিত, বীণা-বস্কার শবিত পুল্প-উদ্যান প্রতি" 
ধ্বনিত হইরা উঠিল! সকলে চমকিয়া সভয়ে সেই দিকে 
চাহিয়া! দেখিল, একজন উন্মার্ধিনী করতালি দিয়া দেই দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । হিরধারী উন্মাদিনীর দিকে চাহিরা দেখি- 
লেন। তাহার মন্তক ঘুরিতে লাগিল, সংগা বিলুপ্তপ্রার 
হইন। তিনিজদয় চাপিয়া, চক্ষু মুদিত কবিরা, ভূমিতলে 
বসিয়া পড়িলেন। গিরিরাঁণী ও চপলা সভয়ে চীৎকার করিয়া, 
উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া, সংজ্ঞাহীনার ভ্তার 
হইয়া উন্মাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। উন্মাদিশী 
চপলাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার আলিঙ্গন হইতে 
গিরিরাণীকে বিমুক্ত করিয়া, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া 
বলিতে লাগিল “আয় রে আর, আনার হৃদয়ের রতন! এক 
বার আমার হৃদয়ে এসে এ উত্তপ্ত, উন্মপ্ত প্রাণ শীতল কর. । 
আমি তোর মহারাণী জননী, ঠাদস্থুলতানী, তোকে একবার 
আলিঙ্গন করবার জন্য আজ্জ এই ফোড়শ বৎসর উন্মাপিনীবেশে 
দেশ বিদেশে ভ্রমণ করচি !” 
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এগীত কে গায়? 


সন্ধ্যাসময় অতীত হইরাছে। পূর্ণিমানিশির পূর্ণশশী 
পূর্ণ নদীর শীতল তরল হৃদয়ের সঙ্গে পূর্ণ সুখে কেলি করি- 
তেছে। চিরপ্রেমমন্্ী কল্পোলিনীর পূর্ণপ্রেমের উচ্ছযা তরঙ্গ- 
ভঙ্গে, মধুর গীতিনিনাদে, উথলিয়া পড়িতেছে। জানি না, 
শমরনন্দিনী তরঞ্গিণী কোন্‌ অনরলোকের ভাবার, কোন্‌ 
বগীর তানে, সুবাংশ্ুর সঙ্গে প্রেমালাগ করে ! 

বেই স্থৃধাৎরশ্মিপ্লাবিত নিন প্রদেশে, মেই অমরগীতি- 
নিনাদিভ মদীপূলিনে, হিরগখ্ররী একাকিনী বসিয়া রোদন 
করিতেছিলেন ! শৈশব হইতে জীবনের মকল ঘটনা তীহাঁর 
দধরমধ্যে বারম্বার চিত্রিত হইতেছিল ! অনেকক্ষণ পরে 
*রখবী অঞ্চলে চক্ষু মুদছিয়া বলিতে লাগিলেন “আজ বীর 
অবাহবাজকমারের অঙ্গে সুন্দরী গিরিরাণীর পরিণয় হবে! 
মাছ - আমার অজরের হৃদয়ের. সঙ্গে, সরল! সুন্দরী 
গরিক্বাণীর পবিত্র প্রাণ সন্িলিত হবেশ আজ আমার 
শবনসথা, অজয়ের নিফলঙ্ক হৃদয় হ'তে কলক্কিনী বিবির | 
[পচিত্র অগনীত হবে! তবে আজ এ স্থখের দিনে, 
আনন্-উত্সবের সময়। অভাগিনী হিরপুত্ীর নয়নজ্লে 
থানুদীর পৃত সণিল কলুষিত কেন? আমার অজয়, আমার 
গণের সথা আমার না হয়ে গিরিরাণীর হ'বে, তাই কি 
প-্দয় এত কাতর হ'ল? না! প্রভো অন্তর্ধামিন্‌! 


৯৪৪ অঙ্ৃতপুলিন। 


ভুমি জান. হিরগ্নয়ী অজয়ের শক নিমেষের স্থখের 
জন্য তার চরণতলে এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ শতবার বঢলি- 
দান দিতে পারে! কিন্তু দেব! আজ উন্মাদিনীর মুখে 
একি গুনলেম? গিরিরাণী যবনী টাঁদ সুলতানার তনয়? 
অবশেষে হিন্দক্ধ্য মহারাজ প্রতাপ সিংহের পুত্র যবনরাজ্ীর 
ছুহিতার সঙ্গে পরিণীত হবেন? অঙ্গয় এর কিছুই জানেন না, 
কিন্ত যখন বিবাহের পর এ রহদ্য প্রকাশিত হবে, তখন তো এ 
অমুতরাঁশি গরলে পরিণত হবে ! এ শুভ উত্সব হ'ভে ঘোর 
অনর্থ সংঘটিত হবে ! বিধাতঃ ! আজ এ অমুতের পূর্ণকুত্তে এ 
হলাহলবিন্দু কেন নিক্ষেপ করলে ?” 

হিরগুরী সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তবে কি হিনি অজয় সিংহের নিকট গিয়া 
এভীবণ রহস্য তাহার কর্ণগোচর করিবেন? না। 
অজয় সিংহ আপন পিভার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন 
যে, দুই বৎসরের ভিতর হিরপ্মরীর পাপচিত্র দয় 
হইতে উন্মলিত করিতে না পারিলে, জীবন বিসক্জন দিবেন ! 
এ বিবাহ সম্পন্ন না হইলে, আবার দি অভাগিনী হিরখাধীর 
ছবি তাহার হদরপটে চিত্রিত হয়, তাহা হইলে তো সত্যত্রত 
.. অজয় নিশ্চরই আপন প্রতিদ্তা পালন করিবেন! তিবগ্ী কি 
করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার অশ্র- 
জলপূর্ণ নন সমীপে তরঙজিণীর সঙ্গে “ঘাংশুর প্রেমদৃশ্য পূর্ণ 
রঙ্ষে লহরীভঙ্গে অভিনীত হইতে লাগিল! সে অনিনয় 
দেখিতে দেখিতে হিরণয়ীর হৃদয় কোন অনন্গৃভূতপূর্ব বিকারে 
পরিণত হইল। তিনি যেন জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে 
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লাগিলেন । তাহার বোধ হইল, যেন বসন্ত পূর্ণিঘার রজনীতে 
তিনি মিবারপ্রামাদপাশ্বস্থ উদ্যানমধো অজয়ের সঙ্গে হোরি 
ঞেলিতেছেন ! অজয় যেন তাহাকে ধরিবার জন্য হাসিতে 
হাপিতে অগ্রনর হইতেছেন, আর ভিনি যেন দূর হইতে 
অজয়ের অঙ্গে বুস্কুম। অশোকফুল নিক্ষেপ করিরাঁ গীত 
গাইতে গাইতে পলাইর। ঘাইতেছেন। হিরগ্মনী হদগ্নের সেই 
বিকৃত অবস্থার উচ্চ তানে গীত আরম্ত করিলেন । 

.অকল্মাৎ সেই কৌমুদীবিভীসিত অন্বরভল মধ্যাহ্স্্য্যের 
ন্যায় উজ্জল আলোকে প্রদীপ্ত হইরা উঠিল! অকন্মাৎ কানন 
ও পর্দত, আকাশ ও সমীরণ কম্পিত করিরা, 'আকুলপ্রাণ! 
অশ্মতী হিরণ্মরীর সঙ্গে প্রেমোচ্ছণপময়ী তরঙ্গিণীর সেই 
নিষ্ঠর নিস্তব্ধ অভিনয়কে বেন উচ্চ রবে উপস্থাস করিয়া, 
গম্ভীর শ্রবণছেদী নিনাদে বিবিধ বাদ্বাযন্থ বাজিয়া উঠিল! 
আছি রাত্রি ছুই গ্রহরের সময় অঙ্গয় ও গিরিরাণীর বিবাহস্ম 
বিধি সম্পন্ন হইবে । বছুসৎখ্যক-বরবাত্রি-পরিবৃত সম্রাট, 
আকখর শাহ অজয় সিংহকে সঙ্গে লইরা, উজ্জল আলোক 
রাশিতে গিরিদেশ প্লাবিত করিরা, বাদাযন্্সমূহের গভীর 
শব্দে নিস্তনতাশীল। নিশা নিলাদিত করিরা, বিবাহসন্তাৰ 
অগ্রনর হইছ্ছেছেন ! সকলের সন্মুখোমাটিও ও তাহার পাশ 
দেশ্টেমছয় সিংহ উাহার প্রিয় অশ্ব দানবদমনের উপর আসীন । 
আকবর শাহ বীর অজরের আটৈশব-সহযোগী দানবদমনকে 
আজি এ আনন-উত্সবে যোগ দিবার জন্য আগ্রা হইতে 
»সানাইয়াছেন। অজর সিংহের মুখমণ্ডল অতীব ফ্লাস; 
যেন গভীর মন্্রবেদনায় তাহার অন্তর আলোড়িত হইতেছে । 


৯ 
১৩ 


(২ অযৃতপুলিন। 
আকবর শাহ তাহাকে সত্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎস অজয় ! 
আজ এ স্থখের দ্রিনে তোমার মুখমণ্ডল মলিন দেখে আমার 
অস্তর বড় ব্যথিত হচ্চে!” 

অজয় সিংহ শুষ্ধকণ্ঠে বলিলেন *দিললীশ্বর! এই বাদ্য- 
যন্ত্রের গভীর শব্ব আমার হৃদয়ের ভিতর, জানি না কেন, শেল 
বিদ্ধ করচে! আপনি কি এদের নিরপ্ত হতে আদেশ 
করবেন £?” 

আকবর শাহের অনুমতি অনুসারে বাদ্যধ্বনি নিস্তব্ধ হইল। 

অজয় সিংহ আবার তীব্রদৃষ্টিতে সত্রাটের মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন “ভারতমত্াট,! আজ এখানে এ উজ্জল 
আলোকরাশি কেন? একবার এই সময্ষে ঘোর, গভীর, নিস্তব্ধ 
অন্ধকারে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় উৎসুক হয়েছে” 

আকবর শাহ বলিলেন "অজয় ! তোমাকে মিনতি করি, 
আজ এ শুভ উত্সব্রে দিনে, এ সুখের মময়, হৃদয়কে, শান্ত 
ক'রে সকলকে স্বখী কর, আপনি সখী হও, আকবরের মন- 
স্কামনা পুর্ণ কর, গিরিরাণীর প্রেমের পুরস্কার প্রদান কর!” 

এই বলিয়া তিনি গশ্চাদ্বস্তী বাদ্যকরগণকে পুনরপি বাদ্য- 
যন্্সমূহ বাজাইতে আদেশ করিলেন। অজয় সিংহ সহসা 
চমকিয়া উঠিরা অতি উচ্চরবে বিকৃতকণে বলিলেন “না! না! 
তোমরা সকলে একবার নীরব নিম্পন্দ হ”য়ে শুন! দিলীথর । 
ওঁ শুনুন!” 

দিল্ীশ্বর সবিম্ময়ে বনিলেন “কি শুন্ব $ 

অজয় সিংহ বলিলেন “গুন্ুর! এ পূর্ণানদীর তীরে ! 
আপনি আমাকে বলতে পারেন, এ গীত কে গায় 1” 


আকবর শাহ মনোনোগ সহকারে শুনিলেন, দুরে নদীতটে 
কে উচ্চরবে, অমৃতনয় তানে গীত গাইতেছে! 

* অজয় সিংহ বলিলেন পদিলীশ্বর! আপনি ক্ষণমাত্র এই- 
থানে অপেক্ষা করুন, আমি এখনি ফিরে আসব! দেখবেন, 
যেন আপনার সহচরগণের মধ্যে কৌন ব্যক্তি আমার সঙ্গে 
আস্তে সাহস না করে। আমি দেখে আমি, এ গীত কে গায় !” 
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জয় সিংহেষ অশ্ব নিমেষনধ্যে তাহাকে নরদীতীরে লইয়! 
'আসিল। ভিন দেখিলেন, মধুরহাসিনী, কোযুদীবসন।, 
রঙ্গশীল| করোিনীপার্ষে একজন 'আলুলায়িতবুস্থল। রমণী 
একাক্ষিনী বানর। করতালি দিয়া গীত গাইতেছে। তিনি 
অশ্ব হইতে লক্ষ দিগ্না রমণীর সম্মুখে দাড়াইলেন। রমণী 
চমকিয়া উঠিরা দডাইল। অন সিংহ দেখিলেন, অমৃতমুখী 
স্ুরস্থন্দরী হি্গ্রণী তাহার সম্মুথে! যে আশৈশব-পুজিতা 
দেবীপ্রতিমা1 জন্নমন্দির হইতে 'বিসূর্জন দিয়া, আজি এখনি 
তাহার স্থানে গিরিরাণীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সেই 
অনুগসৌন্দপানযী দেবীর জাগ্রত জীবিত মৃত্তি তাহার নয়ন- 
সমক্ষে বিরালমান! কোথায় তুলন! হিরগ্নয়ীর, সুরলোকের 
এ স্ুবর্ণমরী দেবীর অহিত, গিরিরাণীর, এ পাপ মর্ত্যভূমির 
"মুণ্ময়ী প্রতিমার? 

অজয় সিংহ খিরগ্নযীর চরণতলে লুটাইয়া, বারম্বার 


১৪৮ অমুস্ঠগুদিন। 


এ 


তাহার চরণ চুন্বন করিয়া! কর'বাঁড়ে বলিলেন পহ্রিগাি। 
দেবি! সুরম্ুন্দরি! একবার আমার অপরাধ কমা কর! 
একবার তোমার অমৃত্তমরী মুষ্তি জপয়ে ধারণ কারে, এ তত 
প্রাণের অসহ্য জালা নিবারণ করি 1” 
হির্ুী উদ্ুর করিলেন “এপি অজয়! আজ আবার 
তোমার এ স্বখের দিনে, গিরিরাবীর সঙ্গে শুভপরিণয়ের সময়, 
অভাগিনী হিরখরীকে মনে পড়ল কেন?” 
অজয় সিংহ উত্তর করিলেন “হ1 হিরশারি। তুমি 
জানবে, তোমার সিংহাসন ভোমার নিকট হতে অগহরণ 
করে আর এক জনকে শিবার জনা, কত হৃুশংস অজর 
তোনার এই হুদয়রাজানধ্যে কি ভীয়ণ সনরানপ গ্রঙ্জদেত 


রূর সাপ নাইঃ 


কি 





চে! এত ্রিন পরে জান লেম। দেব নং 





ভোনাকে তোমার এ সিংহাঘন হাতে 
ভিখারী! 
তোমার ও পধিক্র জদর-সিংহারন থে কলস্কিনী ভিনমানীর 





দন করিতে করিতে বলিলেন ভাবে কি ভাবে? 


আনোগন 1 


১৯ রি হো 
ডাই], আদরে হিরখুএল গলা 


তির 
ভামর সি উ্িপা দা 


74 
পু. 





হুভমান হবে, 


হনের মাধে একবার হে ইতি: বিষ: 5 সাগর সাহার 





“বারি স্ল 

বিয়ে, এত দিন পরে আজ শ্রোমকে আবার নেয়েটি? আম 

হর কলার ভোমাকে আলিঙ্গন কারে প্রাণ জুড়ি 
হর অভয় গিহের বাছ হইছে কণ্ঠ বিঘুদ্ত কারযা 


চতুদর্শ পরিচ্ছেদ | 


খলিলেন “না অজয়! আমার সে সুখের দিন শেষ হয়েছে! 
দে নাধের প্র ভগ হয়েছে! ভোমীকে মিনতি করি, যাও! 
শ্গিবিরাণীর সঙ্গে নৃতন সুখে কেলি কর! আর অভাগ্িনী 
হিএখনীকে ভর গভীক কাপো জলের ভিতর প্রবেশ ক'রে 
প্রাণ শীতপ করতে দাও!” 

জয় সিংহের ধমনীনধ্যে প্রবল প্রবাহে শোনিতঙ্গোত 
প্রবাহিত হইল! সহসা তাহার যনে পড়িল, দুই বৎসরের 
অধিক হইল, তিনি পিতার নিকট প্রতিস্তা করিয়াছিলেন যে, 
যদি ডুই বঙ্সরের সত্যে হিরগ্মধীকে বিশ্বৃত হইতে না পারেন, 
বক হটতে জংনিপ্ত উদ্পাটিন করিয়া বনুনাস্জাহৃ বী,গোদাদূরাী 


আপবা নন্মদার পৰিদ্র দলিলে নিঙ্গেপ করিবেন । 





ঠিরপানীও উচ্চহাসা করিয়া করতালি দিবা বলিলেন 





ভবিন্যন্ধানী শুনে- 

ছিশেম থে আনি কালো জলের গে এক দিন এ ভাদিত 
প্রাণ শীতল করব! আজ ছ্াদশ বংসর হ'ল আরবালী গিধির 
উপক্চাকার একজন উন্মাদিনী আমাকে এমনি ক'রে করতালি 
গদিয়ে বলেছিল, আমি এক দিন এ গভীর কালো জনের 
ভিতর এবেশ কারে, প্রাণ শীতল করব !» 


(১, অমূতপুলিন। | 
উভয়ে উচ্চ হাসা করিয়া, করতালি দিয়া, উভয়কে আলি- 
গন করিলেন। নিকটে অজয় সিংহের অশ্ব নীরবে দীড়াইয়া- 
ছিল। সে ছুজনের দিকে চাহিয়া, চীৎকার করিয়া ধেন 
সহা্থতৃতি প্রকাশ করিল। অজয় সিংহ হিরশ্য়ীকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া অশ্বপৃঠ্ঠে আরোহণ করিলেন । অশ্ব যেন কোন্‌ 
দিকে য।ইতে হইবে, তাহার অনুমতি-প্রতীক্ষা় একবার নদীর 
দিকে দেখিয়া অজয় সিংহের মুখম গুলের দিকে চাহিয়া দেখিল । 
অজয় সিংহ বলিলেন “হা দ্ানবদমন ! তুমিও বুঝ তে পেরেচ, 
এ ভরঙ্ষিণীর শীতল গর্ভে প্রবেশ করলে, হৃদয়ের বহ্ছি 
নির্বাপিত হয় 1” 
এই সময়ে আকবর শাহ ও ঠীভার সহচরগণ এতক্ষণ 
অজয় সিংহের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া, তাহার অন্বেষণে 
মেইথাঁনে উপস্থিত হইলেন। শ্মজর পিকে নেই ভাবে 
হিরগ্নরীকে হৃদয়ে ধরি অশ্পৃ্টে আসীন দেখিয়া সকলে 
বিস্মিত ও স্তত্তিত হইয়া দাড়াইল। সম্রাট, কহিলেন “একি ? 
অয় সিংহ! তুমি কি জানশুনা হয়েছ?” 
অজয় সিংহ সমাটের প্রশ্নে কণপাত না করিয়া, উচ্চস্বরে, 
বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করান “তোমরা কেহ আমাকে 
বলতে পার, এই পূর্ণানদী কি পৰিত্রললিলা গোদাবরীর 
শাবা ?? রি 
আকবর শাহ অজয় পিংহের অশ্বের ধক্ধ। ধাঁবণ করিবার জনা 
অগ্রসর হইলেন | অজয় সিংহ বলিলেন “সাবধান ঘবন লমাট। 
একবার যবন হিরগুয়ীকে স্পর্শ করেছিল, আমি তা ক্ষমা 
করেছিলেম 1” 


চুপ পারাছো। ৯১ 


সম্াট কহিলেন “অজর দিংহ! তুমি কি উন্মন্ত হ'লে?” 
অজয় সিংহ বিকটরবে হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন “আমি 
উক্ত, কি বিধাতার সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতসম্াট 
আকবর শাহ আঙ্গ উন্মত্ত? যে হৃদয়ে এই অররলোকপোভিনী' 
স্থরশ্থন্মরী বিয়াজ করে,গিরিরাণী নাকি সে হৃদয়ের উপযুক্ত?” 
অঙ্গয় সিংহ ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়। পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন “শুনুন দিল্পীশ্বর! কোন্‌ ছার এ পাপ মর্ত্যভূমির 
নশ্বর নরভীবন? হির্গুীকে একবার এইদ্ূপে আলিঙ্গন 
করবার জনা, শতবার প্রাণের প্রাণকে বলিদান দিয়ে, অমরা- 
বন্তী হ'তে নরকে নিক্ষিপ্ত করতে পারি! পিতাকে বলবেন, 
মার দেবদানবের সমর আজ শেষ হ'ল! অনন্ত জীবনে 
অজয় সিংহ হিপখুরীকে বিস্কৃত হ'তে পারবে না। তাই 
আক্চ ঠার আদেশপালনের জনা, এই দেখুন, মিবীররাজবংশের 
এই পরি আমিপ্রহারে। এ অকিঞিতৎকর হৃদয় উৎপাটন করে 
পুণানদী'র পবিজ্ধ জলে নিক্ষেপ করলেম 1” 
জয় দিংহ এক হস্তে দীর্ঘ অনি কোষমুক্ত করিয়া, অপর 
হস্তে ভিরখদীকে আলিছগন করিয়া, চরণস্পর্শে অন্বকে অগ্রসর 
. হইতে ইঞ্গিত করিয়া, 5 তরবারি আমূল 
সমারো(পিত করিলেন! দানবদমনটহবারবে কুদ্দন করিয়া 
হিব্রধনী ও অজয় সিংহকে লইয়া নদীগর্ডে প্রবেশ করিল? 
হিরণ ও অজয়ের পবিত্র হৃদয় পূর্ণানদীর পবিত্র জলে 
মিশিল! যুগল-গ্রাণের জলম্ত বক্তি শীতল সলিলে নির্বাপিত 
*্হইল! অনন্ত হৃদয়ের অনন্ত প্রেম অনস্তপ্রবাহিণী তরজিণীর 
অনন্ত ক্রোড়ে বিলীন হইল! 


ঢঃ 


১৫২, অমৃতগলিন। ৃ 
রা 

দর্শকরগুলী সকলে কোলাহণ সহকারে নদীতীয়ে ছুটল 
কয়েকজন আকবরের অনুমতি অন্বলারে নদীগঞ্ডে বাপ দিল । 
. দুরে রমদীগণ উচ্ছৈ-্করে রোদন করিয়া উঠি । সেই খহ। 
সংখাক দশকমগুলীর মধো কেবল একজন রমণী শীববে স্থির, 
গম্ভীর ভাবে দীটাইনাছিন। জমাট, আকবর শাহ্‌ সেই. 
ভীষণ রঙ্বভুমে কাতরভাবে, আকুলস্বদয়ে, চারি দিকে দেখিতে 
ছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, আদুরে, নিবাতনিত" 
প্রদীপের নটায়। এক জেতিন্মরী। অচঞ্চলা বালিকা 11 
গিরিরাগী একাঝিনী ছাড়াইয়া, নীরবে, নিষ্পননগবনে, সেষ্ট 








ভীষণ অভিনয় দেখিছ্ছে লেন । 


গন ন্‌ 


সা বতমর পরে একদিন সা টি শাহ এই পীত 


চর 


ঘা আগ্রা হইতে দাক্ষিণাতোর অভিথুখে বহুদংখাক সৈন্য) 
মভিব্যাহারে যাইডেছ্ছিলেন। পূর্ণানদীতীর হইন্তে কাহা 
[শরীর ললিত গীতিনিনাদ তাহার কর্ণে গ্রবেশ করিগ ২ 
উনি আপন সহচরগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া. 
কাকী এই স্কানে আসিলেন। তি হন দেখিলেন। গিরিদুর্গ: 
হুনিপাহ হইরা প্রস্তরস্্পে পর বিণ হইয়াছে । আরও দেখি-, 
সেখানে বাগে অঙগর সিংহ ৪ হিরখ্দীর অপার্থিব 
(প্রমের পার্থিব সমাধি হইয়াছিল, ঠিক মেইগৃনে একটা ক্ষ 


পরসুটীর নৈন্মিত হইছে নদীতীরে, পর্ণকটার-স্ম দে, 


১3. 













জোহালোকে। একাকিনী দীড়াইরা, একজন গে 






॥ অনুহ ভামিতী কিলো? 









পরিশিষ্ট। 


না. এ মর্ডালোকে এত অযু ৮৮৮ য় 
নিরবঙ্ছি্ন অমৃতের উচ্ছাস তিনি বর্বর 
নাই! এ-অমৃতময় দশের অনৃতম রি মা 
পবটাহার হৃদয়ে ।জার্জীত রহিল! আনেক দিন হইল, সেই 
অমৃতমূখী তা পরী গিরিরানী অমরলোকে চিযা গিযাছেন। 
তীষ্ঘার বাশরীর অমুতষয় ভান আর কেহ গুনিতে গায় নী। 
কিন্তু আমর! দেখিয়াছি, পূর্ণানদী আজিও সেইখানে তেমনি 
অমৃতের উচ্জাসে ক্রীড়া করে, আজিও তাহার তরজওে 
তেমনি অমৃতরাশি উখপিয়া পড়ে! তিন শত বতমরু পূর্ণে 
তাহার পবিত্র জলে থে স্বর্গ দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল, 
তাহার প্রত্যেক লহরীতে আজিও তাহার অমৃতময়ী স্থৃতির 
চিহ্ন দেদীপামান!: সে গিরিছর্গের, সে পর্ণকূটাবের চিমাতর 
নাই। এখন গেখানে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপিত ব্। 
আহার নাম” ভা 'গুলিন।” 





